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ব্রা্ষনমাজ ও নববিধান । 

রবিবার ১৯শে পৌষ, ১৮০২ শক; ২রা জানুয়ারি ১৮৮১। 

ছুই জন ঈশ্বরপ্রেরিত মাধু যথামময়ে বঙ্দেশের অন্ধকার 

ভেদ করিয়া ব্রহ্মাক্ষান ও বরহ্ষপ্রেমের পথ প্রকাশিত করিয়া- 

হেন। মেই হুই জনের নাম অনেকেই জানেন, বলা বাঁছল্য। 

এক জন এই ব্রা্গসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর এক জন 

নেক বশর এই ব্রাহ্মমমাজ পরিপোষণ করিয়াছেন। 

এক জন ব্রন্মন্জান প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের দম, কুমংস্কার, 

পৌন্তলিকতা প্রভৃতি অগ্ধকার অনেক পরিমাণে দূর করিলেন, 

আর এক জন ব্রহ্ষপ্রেম প্রচার করিয়া ব্রন্ষোপাসনাকে পরি- 

পৃষ্ঠ করিঘ্া হাদ্দধর্থে পরিণত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক 

ব্রাহ্মমমাজ গঠন করিলেন। এক জন ন্ঞানাস্্রে ভারতবর্ষের 

অনেক শতাব্ধী সধিত ভমজাল এবং জঙ্গল কা্টিলেন, আ'র 

এক জন ব্রক্ষপ্রেম প্রকাশ করিয়া নানা স্থানের লোককে 

একত্র করিয়া সেই পরিষ্কৃত ভাবতহুমিতে একটি উপাসক- 
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মগ্ডলীক্ূপ উদ্যান প্র্কত করিলেন। ইহারা উভয়েই ভারত- 

বর্ষের প্রাচীন কলের বেদবেদান্রপ্রতিপাগ্ত অদিতীয় ঈগরের 

উপামনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই ছুই 

দন সাঁধু মহত্ব! ধন্য! ইহাদিগকে ত্রাহ্গামমাজ চিরদিন 

অবনত মস্তরকে কুতজ্ঞতার সছিত নম্স্কার করিবে । এই 

চই জনের সাহাব্যে হিন্ুসমাজ হিন্দু থাকিব যত দুর উন্নত 

£ইতে পারে উন্নত হইফ়াছে। এই দু জন আপন আপন 

ছুদিশ্থিত ব্রলজ্জান এবং ত্রন্মান্ুরান বলে [57.নমজকে অনেক 

দন উন্নত ও বিশুদ্ধ করিনা অবশেষ এত দ্র উচ্চ স্বনে 

আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্গমমাজ আর কেবল 

হিন্সমা থাকিতে পারিল না। তহাদিগের দ্বার! সংস্কৃত 

সেই হিপ সমাজ তখন বিদীর্ণ প্খিবীর দুছিপথে পড়িল । 
পৃথিবীর দশ দিক হইতে নানা জাতি আগিয়া তখন সেই 
সংস্কৃত মমাজকে বলিল ;-_ম্বাথপর হিদ্জমাজ) ঈশ্বরের ত্য 

কত কাল জার তুমি কেবল আগনার জাতির মধ্যে বদ্ধ 

হাখিবে? আমরা কি ঈশ্বরের কেহ নহি; আমরা কি 

তোমার সত্যরাশির অংশগ্রহণে অধিকারী নহি ? হে হিন্দু 

কি কারণে তুমি অপরাপর ভাতিকে তোমার স্বগীয় সম্পত্তি 

হইতে ব্কিত করিবে ?* 

এ সকল বথ! শুনিবামাত্র সঙ্গীণ ব্রারসমাজের স্বার্থপরতা! 

নন্ধন খমিয়! পড়িল। হিনুসমাজ আপনার শ্রাস্তি ও সঙ্গাণতা 

বুঝিতে পারিলেন। কেবগ স্বীয় জাতির প্রতি পক্ষপাতী 
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হইয়। জগতের প্রতি ওবানীগ্ঠ প্রকাশ করা যে অনুচিত ব্রাক্গ- 

সমাজ তাহা বিলক্ষণকূপে হৃদয়ম করিলেন। তখন ঝনাত 

করিদ্া হিনুস্থানের দ্বার উঠক্ত হইল। চীন দেশ হইতে 

আমেরিকা পধ্যন্ত পখিবীতে যত দ্বেশ ও যত জাতি আছে 

সদর হিদ্ুগ্থানে প্রবেশ করিল। সনু্দঘ জাতি আসির। 

হিনুস্থানের ধন্কে আপন আপন ধয় বলিয়া গ্রহণ কবিল। 

গগনে উড়িতেছিল কেবল হিদুধন্মের নিশান, ড়া করিয়া 

এখন মেই নিশান ভূতলে পড়ির। গেল, হিন্ধন্জের নিশানের 

পরিবর্তে এখন গগনে আরিতৌমিক নববিধানের নিশান 
উড়িণ। ত্রান্ধীসমাজের বন এত দিন কেবল হিন্দস্থানের 

ব্রন ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। 

যেখানে কেবল বেদ বেবা্ডের আদর ছিল, সেখানে বেদ, 

পুরাণ বাইবেল, কোরান, ললিতবিপার প্রতৃতি সমুদয় ধন্ঈ- 

শা আমিল। নবপ্ধি।নানুঘারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র 

তেমনি বাইবেল, কোরাণ ও বৌদ্বশান্্ও পবিত্র। নব- 
বিধানের ডালে বমিঘ। হি পাখীদের সঙ্গে থষ্ঠান পাখা, 

মুদলমান পাখী, বৌদ পাখী সকলে একত্র হইয়া হরে 

দুরে মিশাহন। ভন্ধনাম গান করিতে ল।গিল। নববিধানে 

জাতিভেদ, স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধ|ন রহিল না। 

নববিধানে পকণ জাতি এক মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইল। 

ন্ববিধনে গঙ্গাজলের সহিত টেসৃমনদীর জল সম্মিলিত 

হইল। ন্ব্ধানের আমেরিকাষ্ছিত প্রকাণ্ড এগ্ডিস থিরি- 
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শিখরোপরি হিমালয় চড়িল। নববিধানে বঙ্গীয় সাগরের 

সঙ্গে প্যামিফিক সমুদ্র এবং আটলান্টিক সমুদ্র এক হইয়া 

গেল। নববিধানের অভ্যুদয়ের পৃর্নে এক দিকে একটি হৃষ্য 
ছিল, নববিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি হ্ধ্য প্রকাশিত 

হইল। 

পূর্বোক্ত দুই মহাত্মা বঙ্গদেশের হিন্দ্সমাজকে এত দূর 
উন্নত করিয়াছেন যে গেই উন্নতির অবস্থায় নববিধান অনি- 

বার্ধ্য। ত্রা্ম সমাজ এই দুই জনের দ্বারা এত দর উচ্চ 
অবস্থায় আনীত, যেখানে মমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ 

হইবেই হুইবে। পৃথিবীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সন্ীর্ণ 
অন্গঘমাজ প্রশস্ত হইব বিশ্বব্যাপী হইল। নববিধান পুথি- 

বীর সমুদ্র ধণ্বকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি 
সমুদয় ধখু হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া 

গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেম। আদিম অবস্থা হইতে পৃথি- 
বীতে আজ পধ্যন্ত যত ধস প্রবর্তিত হইয়াছে, নববিধান 

সনুদয় হইতে আর ব্রহ্ষতত্ব গ্রভণ করিতে লাগিলেন। 

পৃথিবীও নব'বধানের নিকট আপনার সমস্ত উতৎকুষ্টতম 

সামগ্রী সকল আনিয়া! উপস্থিত করিল। পৃথিবী নববিধানকে 
বলিলেন, "হে নববিধান, আমাকে ঈশ্বর খত প্রন্কার সত্যরহ, 

মৌন্দধ্য, এবং মহত্ব দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার হইল। 
বেদ বেদান্ত, পুরাণ তর, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সময় 

ধংশান্ত্র তে'মার। তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে গার না। 
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বেদ বেদগ্তের পুর্বে যাহা ছিল তাহাও তোমার। তুমি 

কেবল এক দেশের কিংব। এক যুগের সচ্চরিত্র সাধুদিগকে 
ভক্তি করিয়া ক্ষান্ত হইতে পার না, তুমি আদরের সহিত 
পৃথিবীর সনুদয় সাধুদিগকে বরণ কর।” 

প্রকাণ্ড নবব্ধানের প্রাছুর্ভাবে হিন্দুস্থানের চারিদিকের 

মীন! ভাগরিয়। গেল। হিন্দুর সব্দীর্ণ ঠাকুরঘর বিস্তৃত ও 

প্রশস্ত হইল হিন্দুর ভাগিরথীর দুই পার্থ ভাঙ্গিয়া গেল। 

মক্লই জলময়, নববিধানের অকুল সাগরে সমুদয় ডুবিল। 

নব।বধান ইহকাল গরকাল এবং সমস্ত স্বর্গ মত্য আলিঙ্গন 

কাররাছেন। পুন্বকার বেদে বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার 

বেদের সীমা নাই । এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মুত 

মত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পুনে ঘশ অবতার 
ছল, এখন অপরাপর ধঞ্্রে সনুদয় অধতারও এ দলে 

মগিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অমীম। ইহাতে কিছুই 
মন্ষীর্ণ ও সাগুরঘায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা 

কোন বিশেষ কালে বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল 
না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদাত্ত কিছুই 

থাকিবে না, যখন মমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও হহা 
থ|কিবে। পৃথিবীর মকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই 
নববিধান। যাহ! সমুদয় বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে 

না, তাহা নববিধান নহে। নববিধান প্রকাণ্ড, ইহার বাহ্ 
অত্যন্ত দীর্ঘ, ইহার তনু বীরের হ্তায় বহৎ। কিরূপে ইহ! 



৬ সেবকের নিবেদন | 
০০ পল পপ? শীত স্পস্ট পাস শা পা পিপাসা পিন পি আন অপ তা 

সন্বীর্ন বন্দরে বন্ধ থাকিবে? যেমন ইনি বাহু প্রসারণ করিলেন 
তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র গাত্রাবরণ ছিড়িয়! গেল। প্রকাণ্ড হস্ত 

একবার আস্ফালন করিল, আর চারিদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়। 

পড়িল। ধাহার বস]হ সমস্ত পুথিবী, তিনি কিরুপে হিন্ুর 

একট ছোট ঘরে অবক্ূদ্ধ থাকিবেন? প্রকাণ্ড আকাশ কি 

আধ্য মুষ্টিতে বন্ধ থ।কিবে? নববিধান সমন্ত ত্রদ্দাওকে 

আলিগ্ষন করিবাছেন। নববিধানের মগ্তক লর্গে। হস্ত 

ঢ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে 

অপরিক্ডিন্ন। যে দন হইতে আমর| ইহা বিশ্বাস করিতে 

আরস্ত করিয়াছি সেই দিন হইতে প্রশগ্ততর পথে মএসর 

হইতেছি। 
যে ব্রন্ষবরর কেবল হিনুস্থানের ধর্ম ছিল, সেই ত্রান্গধন্ম 

এখন মমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধন্ম হইল। 

নববিধান কেবল হিলুদিগের সঙ্গে মৌহার্দ স্থাগন করিয়া 
ক্ষান্ত নছেন, ইনি পৃথিরীর সমুদর জাতির মন্জে বন্ধুতাব্গ্ধানে 

আবদ্ধ হইয়াছেন। এই নবব্ধান ঈপ্বরকে প্রেমদান কবিদ্বা 

ঈশ্বরের সমুদয় সন্তানকে ভালবামিতে শিখিয়াছেন। নব- 

বিধ।ন বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন বিধানের 

ভিন্নতা ও যোগ উত্তব্বই বুঝাম্ব। ইহ! একটি বিধান, হুতরাৎ 

ইহার সঙ্গে অঙ্ঠান্ত বিধানের সাদৃশ্ত আছে। ইহ] নৃতন 

বিধান হুতরাং অপরাপর সমুদ্র বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। 

একটির পর আর একটি এইব্লূপে যতগ্ুলি বিধান স্থষ্টি অবধি 

পপি সীকিিপাপন 
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শম্পা শিসপপশ কপি শি পাপাশা পিপি িসসপপীশি শশী 

আন পর্যন্ত চপিয়। আগিতেছে তাহার পূর্ণতা এই বর্তমান 
বিধানে সমাধা হইপ। 

যদিও নববিধান হিনুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার 
স্ে সমন্ত পৃথিনী সম্বদ্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
রাজ নহেন, ইনি বিপ্লী। রাজ্যে রাজা । কয়েক জন হিন্দু 

প্রগ। ইহাকে কর দিডেছে, ইহাতে ইনি সগ্তঃ হইতে 

গারেন ন।। জগঞ্জননীর ই! বে ইনি সমস্ত বিখরাজ্য 

অধিকার করেন। দলেই জয় দেখ ইহার দক্ষিণ বা 

হিমালয়কে ধর্সিরাছে এবং বাম বাহ ইউরোপকে ধরিয়াছে। 

পুর্ব ও পাম উতর ও দর্ষিণ সনুদর ইহার রাজ্যান্ত্ত। 

কোথায় প্িহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাগ 

বিধন, কোথার গুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, স:- 

দয়ের সঙ্গে ইনি সব্বদ্ধ। নববিধান কিছুই তাঙ্গিতে আসেন 
.নাই। ইনি সম্দর ধরয়বিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। 

ইনি হিন্দু, বৌঞ্চ প্ুষ্ঠান, মুসলমান সকল ধর্খবকে পুর্ণ করিবেন। 

ইহার নিকটে কোন ধর্মীবলম্থী এবং কোন জাতি অপদস্থ 
ব| উপেক্ষিত হইবে না। ইহার নিকটে যিনি যাহ! চাহিবেন 

তিনি তাহা পাইবেন। ধাহার ষে অভাৰ তাহা ইনি পুর্ণ 
করিবেন। 

এই নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্দের সত্যমালার সম্ী। 
ইন্থাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভৃত। এই নববিধ/নকে 
টানিতে গেনে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে 
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সঙ্গে আনৃষ্ট হয়। বপ্তবিগ্ঞান, প্রক্কতিবিজ্ঞান, মনেবিজ্ঞান, 
সমাজবিজ্ঞান, রাজ্য বিজ্ঞান, ধর্শবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান 

নববিধানের অন্থর্গত। ইনি বিজ্ানবিরোধী নহেন, ইনি 

বিজ্ঞানের বন্ধু। নববিধান আকাশের বাফু, চর্জ, হুধ্য, গ্রছ, 

তারা, এবং পৃথিবীর সাগর, পর্বত, সকলের সঙ্গে ঈ্রের 
নামে সংযুক্ত এবং সফল বস্কর ভিতরে ইনি মার্বভৌমিক 

ধয়ু উপলব্ধি করেন। নববিধান আধ্যজাতি, ঘ্িহুদীজাতি, 

মুনলমানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বলিয়। 

গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভর্তি, 
জ্ঞান, সেবা, ফকিরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধরশ্বের সমুদয় অগকে 

আ'পনার বলিরা গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশ্বরের কোন 

সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, সজন, নিভ্ীন, 

পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের প্রতি 

অন্ুরাণী। ইনি ধনী, নিধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অমাধু। অসভ্য 

সুমভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের 

কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক 

সকল জাতিকে সম্মান করেন। ইনি বালক যুবক, বুদ্ধ, থু, 
সকলকে যথোপণুপ্ত আদর ও সন্ত্রম প্রদান করেন। ইনি 

ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধন্মবিজ্ঞানের বত গুঢ় সত্য 

আছে সমুদয় স্বীকার করেন। 

নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার 

ভ্রম, কুমংস্থার, অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে 
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পারে না। হে নববিধান, তুমি অগান্ত সমস্ত ধন্মবিধানের 

বি, যাই তোমাকে আগ্ঠান্ত ধর্মসি কের কুলুপে সংলগ্ন 
করিলাম তয়ধ্যে যত ধর়রত্ব গুপ্ত ছিল সমুদয় প্রকাশিত 

হইণ। তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদয় ধর্থের তাহপধ্য 

বুঝিলাম। গ্রিহ্দী মুসলমান বন্ধুগণ, তোমরা! এত দ্বিন গালে 

হাত দিয়া ভাবিতেছিলে তোমাদের ধর্দের গৌরব কেহ 
বুঝিতে পারিল না, আজ নববিধানের প্রসাদদে তোমাদের 

আদর হইল। বৈষ্ণব ধর্ম, তোমাকেও জগৎ ভালরূপে জানিত 

ন। সত্য ও জ্ঞানীরা তোমাকে অত্যন্ত দ্বণা করিত। নব- 

বিধানের আবি ভাবে তোমার নিগঢ তত্বমনকল আবিষ্কৃত হইতে 

লাগিল এবং তোমার সম্মান বাড়িল। এই নববিধান প্রত্যেক 

ধন হইতে অমৃত উদ্ধার করিবেন। ইনি পুথিবীর সমুদয় 
ধণ্থ হইতে সত্যরত্ব বাহির করিবেন। ইনি সকলকে উদ্ধার 

করিবেন। সকলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইনি 

সমুদয় ধর্মের সার লইয়া! জগংকে প্রকৃত ধন্খবিজ্ঞানের সামগুনয 

ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ককে এক 

মীমাংসাশান্মে পরিণত ফরিবেন। ইনি পৃথিবীর স£ূদয় 
মহাপুরুষ এবং ভ্ঈ যোগীদিগকে এক আমনে আদর করিয়া 
বসাইবেন। 

সকলেই নববিধানের সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া ইস্ঠাকে 
এক দিন প্রণাম করিবে। আমাদের বন্ধু নববিধান, তুমি 

এত দিন ছিলে কোথায়? তোমা বিহনে হিন্দু, বৌদ্ধ, ষ্টান, 
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মুসলমান, সকলেই পরম্পরের সঙ্গে বিবাদ করিত এবং 

সকলেই ভ্রাইবিরোধনিবন্ধন ছুঃখে কষ্টে ম্লান ছিল। তুমি 

এত কাল কেন আমাদের মধ্যে আসিয়। বিবাদভগ্ন করিলে 

ন।? নববিধান। আগে যদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সন্ধি 

স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন হীচ্ছায় আমিতে 
গারিতে না। ভগবান তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। 

যাহা হউক, তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ 
হুইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক হইতে দলে 
দলে লোক আমিয়! পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন । 

জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয় !! 

পৃথিবীর মহাজনগণ । 
রবিবার ২৬শে পৌষ, ১৮০২ শক; ৯ই জানুয়ারি ১৮৮১। 

উংসব নিকটবন্তাঁ। এ সময়ে ধণচিন্তা আমাদিগের পঞ্ষে 

কর্তব্য । সমযোচিত কাধ্য ধণ আলোচন|। সামান্ত শ্রেণীর 

ব্রা্মের। বলিবেন, "আমরা ছুই জনের নিকট ঝনী, মেই ছুই 
জনকে কৃতজ্ঞতা উপহার দ্বিব, আর কাহাকেও কৃতজ্তা দিব 

ন।।”* তাহার! কেবল দুই জন উপকারী বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ 

হইবে, তাহারা ব্রাহ্মঘমাজের সংস্থাপক ও ব্রাহ্মমমাজের 
পুষ্টিমাধক মহোদয় দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাভারে প্রণত হইবে। 

সামান্য ব্রাহ্ম বলেন "এই ছুই জনের নিকট আমি ও দেশ 
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বাজ হুতরাং ইহাদের খণ | পরিশোধ যাগ হইবে।” 

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম বলিলেন, "না, আমি কেবল এই ছুই জনের 

নিকট ঞ্ণী নহি, যদ্দি এই সপ্তাহে আমার ও ব্রান্মমমাজের 

ধণ গণনা কর! উচিত হয়, তাহা হইলে অ.নক মহাজনের 

নিকট আমি ও আমার দেশ ধণী।” দুই জন কেন, শতাধিক 
ব্যক্তির কাছে আমর! খণী। সমস্ত ছিসাব পধ্যালোচনা কর! 

₹উক) কোন্ মহাজনের নিকট কত ঞ্চণ করিয়াছি তাহা দেখা 

হন্টক, এমন কত মহাজন আছেন যাহার! হুদ পধ্যন্ত পান 

নাই। উত্সবের আগে সমুদয় মহাজনদিগের হিসাব পরি- 

দার করিয়। লই। 

সন্বপ্রথমে খিন আমাদের সকলকে জীবন নন করিয়া- 

ছেন সেই ব্রহ্দীগুপতির নিকটে আমরা সকলেই খ্ণী। তার 

পর সাধু মণয্যদিগের নিকটে আমর! খণী। সৃষ্টির আবপ্ত 

হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে, অবতীর্ণ হইয়া 

জগতের কল্যাণ গাধন, করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের 

নিকটে ত্রান্ধমমাজ ঝণী। আপাততঃ দেখিতে গেলে গ্রীকৃ 

দেশের মহামতি সক্রেটসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক 

. নাই। আকুদিগের মঙ্ষে হিন্দগণের না ভাষ। না ধন্। না 
- রাজ্যসম্পর্কে কোন সন্বদ্ধ আছে। মহামতি সক্রেটিস এখেন্স 

নগরের ফ্বকদিগের গুরু । তিনি আর্দি মনোবিজ্ঞানবিৎ 

ছিলেন। ভারতবধ হইতে ৰহু দুরে তাহার বাসস্থান। বৃদ্ধ 
. সক্রেটিস, তুমি কখন ভারতবর্ষে এস নাই, তুমি ভারতবর্ধ 
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৯০ শ সপ্ীপাশ্ীশদ পাশা িপ্পীীশীট এলপি তি সপ শীত তশশ ০ শপ সী শি শশা এ পাশা শেন ৩ শশা শশী শিীপিপাশাশি? শশী পিসি 

দেখও নাই, তথাপি ভারতবাদী কেন তে.মার কাছে গনী 

হইল? তোমার নিকটে কিরূপে ভারত মনোবিক্ভান শিখিঙ্গ ? 

বৃদ্ধ সক্রেটস্, তুমি ভ'রতে না আসিয়াও ভারতে মনো- 

বিজ্ঞানের গুরু হইয়াছ। তোমার নিকটে ভারত মনো- 

বিজ্ঞানের জন্য খণী। 

ধিহদীদিগের প্রধান নেতা! মুসা তুমি বহদরস্থ যিহুদী- 

দিগের ভর্ভ'জন নেতা ছিলে, তুমি কিরূপে হিন্দুস্থান্র 

শ্রদ্ধা! ভ্ডির আম্পদ হইলে? হিনুস্থানে বড় বড় আধ্য 

সাধু আছেন, হাহারা তোমাকে বিজাতীয় শ্লেচ্ছ মনে করেন, 

এবং তোমার নাম উচ্চারণ করিতে ছুণ। করেন, তথাপি 

কিবূপে তুমি নব বধনাশিত ভারতব'সীদিগের শ্রদ্ধাস্্দ 

হইলে ? নববিধান অ'গমনের পুব্ে তুমি কেবল স্বজাতির 

নিকট গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি 
ভারুতববের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইলে। 

ম5ষ ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়া, 
অনেক জাতিকে তুমি স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছ, তুমি অনেকের 
উপকার করিয়াছ। স্্য তোমার রাজ্যে অগ্তমিত হয় না। 

ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র তোমার রাজ্য, কিন্ত আধ্যজাতি 

কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? ভারতসমন্তান কেন বিশেষ 

শ্রদ্ধার সহিত ভোমার নাম সাধন করিবে । হিন্দুস্থানের রাজা 

ভমি নও। অন্যান্য দেশের রাজা হইয়াছ বলিয়া কি তুমি 

এই দেশে? জা! হইবে আশা কর, দুরংশা তোমার । উপ- 
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টি আপা শা শাশশীপাশিশীীশীী? 

বাঁতধারী ব্রাহ্মণ, আধ্য হিনুস্থানকি তোমার পদণুলি লইবে ? 

তুমি বিজাতীয় বিদেশী সাধু, তোমাকে কিরূপে হিন্দুরা গ্রহণ 

করিবে ? সামান্য ত্রাঙ্গেরাও বলিতেছে তাহারা তোমার 

কাছে খণী নহে। ত্রান্ষেরা যে উত্সব করিবে তাহাতে কি 

তাহারা তোমার নাম করিবে, তোমাকে আদর করিবে? 

কোন্ ব্রাঙ্গ মরলান্তরে কৃতজ্ঞ হুদ্য়ে বলিতে পারেন, “আমি 

এই এই সত্য ঈগশার নিকট শিখিয়াছি, কুড়ি হাজার টাক। 

ঈশার নিকট ধণ করিগ্বাছি।” 

চিন্তাহীন অকুতদ্ ব্রান্গমের৷ বলিতেছে, “বিজাতীয় মহা 

জনের আমাদের নিকট এক কড়৷ কড়িও পাইবে না।” 

কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্ম উৎসবক্েত্রে প্রবেশ করিবার পুর্বে 

সমুদয় বিদেশীয় ম্হাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞ হুদয়ে প্রণাম 

করিতেছেন। বিদেশীয় মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে 

আসিয়া দেখি অমুদয় হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে 

দাওবা দাবি করিতেছেন। যোগপরাধণ যাজ্ঞবন্থ্য, বিসুভ্ভ, 

নারদ, প্রজাব২সল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের 
অন্তান্ত সমুদয় সাধু ও মহাত্বাগণ আমাদিগকে রাশি রাশি 

সম্পদ শ্রশ্বধ্য বিতরণ করিয়াছেন। তাহাদিগের প্রতিজনের 

নিকটে আমরা ধণী। কৃতবিদ্য দাত্তিক যুবা সগর্বে বলিতে 

পারে "আমি বেদ পুরাণের কুসংস্কার ভ্রম হইতে মুক্ত 

হইয়াছি। আমি কিরপে মন্ত্র তত্র, রাম সীতা গাগা মৈত্রেক়ী 
প্রভৃতিকে মানিব ?* অহঙ্কারী যুবা বলিতে পারে "যেমন 

২ 
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আমি ৰিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট খণী নহি, তেমনি দেশীয় 

কোন মহাজনের নিকটেও আমি ঝণী নহি।” অহঙ্কারী ব্রাহ্ম 

বলিতে পারে, "আমি প্রাচীন কোন মহধির নিকট ধ্যান শিক্ষা 

করি নাই, আমি নতন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান 

নিজস্ব, সুতরাং এই বিষষে আমি প্রাচীন যোগী খষির গুরুত্ব 
কেন স্শীকার করিব ? 

আর এক প্রকাণ্ড ধর্মবীর বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বসিয়। 

আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কি কিছু খণ 
গ্রহণ করিয়াছ? ব্রাহ্ম হাসিয়! বলিলেন “আমি কি বুদ্ধের 

হ্যায় নিব্বাণ সাধন করি? বুদ্ধের নিকটে কিরূপে আমি 

ধনী হইলাম % শাক্যসিংহের শেষ জীঝন কি হইল? 
তিব্বত দেশে, চীন দেশে, লঙ্কাদ্বীপে তাহার প্রভাব বিস্তৃত 

হইল; কিন্তু হিন্ৃস্থানে তাহার নাম লোপ হইল। হিন্দস্থানে 

শীক্য সিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিনৃস্বানের 

অস্থির ভিতরে শ্রাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্রিত রহিয়াছে । 

শাক্যের নিকটে ব্রান্দের! অশেষ ধণে ঝণী। 

আরও নিকটে আসিয়া জিও্ঞাসা করিলাম, ওহে নবদ্বীপের 

গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্ত, তৃমি কি ত্রাহ্দিগকে 
কিছু খণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্কিত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রা্দের 

ভক্তি সভ্যতার তক্তি, ব্রাঙ্গের তত্তি বৈষ্বদ্দিগের অন্ধভত্তি 

নহে। সভ্য ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, ব্রান্ষেরা কি বৈষঝব- 

দিগের হ্যায় দশাপ্রাপ্ত হয়? ব্রাঙ্গেরা কি প্রেমোন্ত্ত হইয়া 
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অচেতন হয়? জ্ঞানী নুসভ্য ব্রাঙ্গেরা কেন শ্রীচৈতন্তকে 

মানিবে৭ চৈতন্ত আপনার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি ছাড়িয়া 

সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, ত্রাঙ্গেরা৷ সংসার ত্যাগ করা 
অধন্ম মনে করেন, হুতরাং ব্রাঙ্গেরা চৈতন্তকে কিরূপে ভক্তি 

দিবেন। হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, কি স্বজাতীয়, কি 

বিজাতীয় কোন মহাজনের নিকটে তুমি ধণ গ্রহণ কর নাই 
এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে তুমি ব্রহ্মোৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেছ; কিন্তু দাড়াও, গম্ভীর ভাবে আলোচন! করিয়া দেখ, 

যথার্থই তুমি অঞনী কি না । ভয়ানক ধণের ভার কমাইবার 
জন্য তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা এবং নীচ ভাবকে স্থান 

দিও না। অনন্ত খণে তৃমি খনী, স্থষ্ট প্রত্যেক বস্ত এবং 

শ্রত্যেক জীবের নিকটে তুমি ঝণী। 

স্গ্টির দ্রিনে যে সত্য সৃধ্য উদ্দিত হইল, যে প্রেমচন্ত্ 
আকাশে উদ্দিত হইল, তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। 

প্রত্যেক দেশের কি জাতীয় কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে 

তুমি সত্যধণে ধণী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ 

হদয়ে প্রণাম করিবে। নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির 

সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, 
চৈতন্ত সকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অন্যান্ত ধর্মাবলম্বীরা 

কেবল আপন আপন ধশ্বশাস্্ ও সাধুদিগকে সমাদর করে। 

খীষ্টান কেবল খ্রীষ্ট এবং বাইবেল, মুসলমান কেবল মহণ্মদ 

ও কোরাণ, শিখ কেবল নানক ও গ্রন্থকে আদর করে, কিন্ত 
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নববিধানের লোকের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ 

প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশান্ত্র আদূত। নববিধানের লোকের খণ 

অনেক। এই ধণনদী যে কোথ! হইতে উৎপন্ন হইয়া কত 

দূর গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই 
নদী কেবল অম্মন্দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বদ্ধ নহে। ইহ 
কেবল ভারতের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এবং বৌদ্বধন্ম্ের 

ধণে খণী নহে; কিন্তু এই খণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, 

আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় ভূমি হইতে প্রবাহিত 
হুইতেছে। পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্মিক সাধু- 
দিগের খণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। 

আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভয়ানক ণভার হইতে 

মুক্ত হই। যে বরাদ্দ দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহারও 
নিকটে ধী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন। 

হে ভ্রান্ত অকুতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি একবার বিচার করিয়া 

দেখিলে না যে তোমার ধর্ধ্রজীবনের প্রত্যেক বগ্নিনুর মধ্যে 

পৃথিবার সাধু মহাজনদিগের ধণ রহিয়াছে । তুমি কি একবার 
ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মান্তবস্থতি, 

ব্রহ্মারাধন। শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, 

কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি 

সংসারে বৈবাগ্যসাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজ্য 
মধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি 

কাহার নিকটে শিখিলে ? তোমার প্রত্যেক রঞ্বিনু বলি- 
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তেছে আমার গুরু অমুক, অমুক। পৃথিবীর সঞ্দয় মহাজন- 
দিগের নিকটে ধারে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছ। সাধু- 
দিগের নিকটে তোমার সব্বস্ব বিক্রী হইয়াছে । অমুক সাধু 

বলিতেছেন, বঙ্গবানী অমুক ভাৰ আমা হইতে পাইয়াছে, 
আর এক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক দৃষ্টাত্ত আম৷ 

হইতে পাইরাছে। মিসর দেশ, আরব দেশ, চীন দেশ, 
পৃথিবীর সমস্ত দেশ বালতেছে, বাঙ্গালীর মাথার মুকুটে যত 
রঃ আছে, সমুদ্র আমাদের হইতে । তবে কেন দাস্তিক 

ব্রাহ্ম তুমি বলিতেছ যে তুমি কাহারও নিকটে খণী নহ। 

তোমার বাড়ীতে যেমন দশখানি সামগ্রী দশ স্থান হইতে 
আনীত, তোমার ধন্মের ভাবসকলও সেইরূপ নানা স্থান 

হইতে সংগৃহীত । 

যখন পৃথিবীর সমুপয় মহাজনেরা আপন আগন ধণের 

কথা বলিলেন, তখন গু%তর কৃতজ্ঞতার ভারে ভারতের মাথ৷ 

অবনত হইয়া পড়িল। অসরল হওয়া পাপ। খণ অস্বীকার 

করা ও অসত্য বলা পাপ। আমাদের মস্তক ধারে বিক্রয় 

হইয়া গ্রিয়াছে। ভারতমাত আমাদিগকে বলিতেছেন, ব্রাহ্গ- 

গণ, যদি সত্যই তোমর! আমার সুসস্তান হও, তবে আমাকে 

আর খণী রাখিও না, খণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথি- 

বীর অন্তান্ত দেশ হইতে কত ধার করিয়ছেন তাহা গণন! 
করাযায় না। ইতরাঁজ রাজা ভারতকে কত খণ দিয়াছেন। 

রাজ্যসম্পর্কে, সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলগ্ডের নিকট 
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কত খণে খণী। ভারত, তুমি কি ইংলগ্ডের বিজ্ঞানবিহ এবং 
কবিদিগকে অন্বীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান, 

কবিত্ব ভারতকে কত উন্নত করিয়াছে । বিলাতের উননতিকর 

ও মঙ্গলময় বিজ্ঞানার্দি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। 

যেমন এক দিকে বিদেশীবন মহাত্বারা ভারতের কুতজ্ঞতাকর 

গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্ত দিকে ভারতের আপনার 

ুদ্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে ্াড়াইলেন, আর 
ভারত মকলের চরণে প্রণাম করিলেন। 

কত লেকের কাছে ভারত ধণ করিপ়াছেন তাহাদের 

সংখ্যা করা যায় না। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিবেচনা কর, 

আলোচনা কর, কায়মনোবাক্যে মার ধণ পরিশোধ কর। ধণ 

স্কপ্ধে করিয়! যোগীর গু, ভক্তের গুণ কীন্তন কর। আনন্ধ- 

মনে সাধু মহাত্বাগণের গুণগান করিতে কৰিতে উৎসবে যাত্রা 

আরম্ত কর। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দাও 

বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্বাণ নিণান দাও, মহষি 

ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছা পালনের 

নিশান দাও, মহম্মপ্প, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার এক- 

মেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নিশান দাও, শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমা- 
দিগকে হরিপ্রেমোন্মন্ততার নিশান দাও। রুতঙ্ঞতা, বিনয়, 

নআরতা সহকারে সেই মহাজনদিগকে স্মরণ কর। মহাজন- 
দিগের কাছে সাধুতা ও সত্যরত্ব সকল লইতেই হইবে। 

অগ্যকার দিন মহাজন ম্মরণের দিন। আজ সাধু মহাজন- 
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দিগের নামে এই মত “বের হাঃ স্কল হুশোভিত গে 

তাহাদিগের সাধুজীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসক- 

দিগের শোণিতে প্রবেশ কর'ক। আমরা কেবল হিন্দৃস্থানে 

বসিয়া আছি তাহা নহে। বিধেশ্বরের সমুদয় বিশ্ব মধ্যে 

আমরা প্রতিষ্ঠিত বৃহিয়াছি। হৃদযব, আজ পূথিবীর সমুদয় 
সাধুদিগকে প্রণ!ম কর। তাহারা ঘকলে আমাদের প্রণাম 

শ্রহণ করুন। 

বিজয়নিশান । 

রবিবার 5১1 মাঘ, ১৮০২ শক) ১৬ই জানুয়ারি ১৮৮১। 

অগ্ঠ শুভ দিনে ব্রহ্মমন্দর আপনার শিরোদেশে বিজয়- 

নিশান উড়াইলেন। ইতিহাস ইহা লিখিবে। তবিষ্যদ্ংশেরা 
ভাবিবে ব্রহ্মমণ্দির কেন এই সময়ে বিজয়ের চিহুত্বরূপ পতাকা 

আপনার মন্তকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপারে কি পরি- 
ব্তন প্রদর্শিত হইতেছে? কোন্ ভাবব্যগুক এই ব্যাপারটি ? 
ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আগন আপন বুদ্ধি অনুসারে এই 
ঘটনার তাতপর্ধ্য বিচার করিবে! অতএব জব্দাগ্রে আমা- 

দিগের পক্ষে এই ঘটনার অর্থ নির্ধারণ করা উচিত। 

তোমর! কি মনে কর, এই রজতধ্বজার কোন নিগুঢ 

আধ্য1ত্বিক অর্থ নাই? এই সময়ে এত বংসর পরে ছড়াত 

করিয়া ব্রহ্গমন্দিরের মন্তকে একটী ধ্বজা কেন উঠিল? 
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ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গুঢ় অর্থ আছে। যখন কোন 
পুরুষ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তখন 

(তিনি শ্বীয় ঝারত্বের পরিচয় দান করেন। যখন তিনি কথোপ- 

কথন, আহার শয়ন প্রভৃতি জীবনের সামান্ত কাধ্যের অনুষ্ঠান 

করেন তখন লোকে জানে তিনি মনুষ্য; কিন্ত যখন তিন 

বলে, কৌশলে, আপনার শক্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিনধে 
ফেলিয়া, নিশান হাতে ধরিয়া! বলেন আমি দ্রিথিজয়ী, তখন 

লোকে জানিতে পারে যে তিন এক জন বাীর। যুদ্ধে শক্রু- 

দগকে পরাজর করিয্া বিজয্ুনিশ!ন ধারণ করিলে বীরত্ের 

পরিচয় দেওয়! হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ । 

যে বীর যোদ্ধা রণে জয়ী হয় তাহারই বিজবনিশান ধারণ 

করিবার অধিকার হয়। ভীরু কাপুরুষ নিশান ধরিতে পারে 

না। সাহসবিহীন ভীরু কিরূপে জয়ী বীরের নিশান কলগ্ষিত 

করিবে? যখন রণক্ষেত্রে ছুই দলই সমান ভাবে আপন 

আপন পরাক্রম প্রকাশ করে, তখন লোকে জানে কোন পক্ষের 

জয়্পতাকা উড়াইবার সময় হয় নাই। ছুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ 

হইতেছে, দেখিতে দেখিতে রণ ঘোরতর হইয়া উঠিল, লোকে 
মনে করিল এমন ভয়ানক যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন 

সমন গভীর জয়ধ্বনি সহকারে এক দলের জয়পতাকা গগনে 

উঠিল। এক. দল ঝঞ্কার করিয়া জন্ব বাগ্ঠত বাজাইল এবং 

গগনে জয়নিশান উড়াইল। 

পৃথিবীকে নববিধানের ছয় দেখাইবার জন্য এই বিজয়- 
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নিশান উডিল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয়ু- 

নিশান আমি দেখিলাম, তুমি দেখিলে, বঙ্গদেশ দেখিল, সমস্থ 

ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিক' পধ্যস্থ সমস্ত পৃথিবী 

দেখিবে। নববিধান হিন্ৃস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী 

জয় করিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্দিরের চড়ার উপরে বাহিক 

বিজয়নিশান উড়াইলাম ; কিন্তু যথার্থ বিজয়নিশান এই নব- 

বিধানের মন্তকের উপরে। সকল জাতি যথাকালে এই 

নববিধান গ্রহণ করিবে। সব্ধত্র নববিধানের সিংহাসন 

প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন। 

ইনি নানা প্রকার শত্রু নিপাত করিবেন। কুসংস্কার ও পাপ 

অধর্ম্ের বুকে ছুই পা দিয়া নববিধান দ্াড়াইলেন। 

এই জন্য যে সকল কাপুরুষ ব্রাহ্ম এখনও সম্পূর্ণরূপে 
কুসংস্কার ও পাপ পরিত্যাগ করে নাই, এখনও যাহার! পাপের 

দাসতৃশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চাহে, তাহারা সকোপে বলিতেছে 

দূর হউক নববিধান, দূর হউক তারতব্যাঁয় ব্রহ্মমন্দির। 

তাহারা মনের সহিত নববিধানকে চিরদিনের জন্য অভি- 

সম্পাত দ্বিতেছে। তাহারা মনে করিত এই ব্রহ্গমন্দির 
সাহসবিহীন কাপুরুষদিগের ব্রন্মমন্দির ; কিন্তু এখন তাহার! 

ব্রহ্মমন্ৰিরের তুর্জয় তেজ সহা করিতে পারিতেছে না। 

রহ্মমন্দির আপনার মস্তকে বিজয়নিশান উড়াইলেন দেখিয়া! 

তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার 

ও পাপের সংশ্রব পরিত্যাগ কৰিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা 

শা শন ৮ শীল শশা তত শী তত তল শা সপ আক এ ৯৯ পপ পাপা পা শালি ৮৭ শীট ০ রী 
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জানিত নর দ্র চবেলার স্থান, এখানে সাহস এবং 
জ্বলন্ত উৎসাহের মৃত্যু হয়; কিন্ত তাহারা দেখিতেছে যে 

ব্সর বমর ইহার বল পরাক্রম ও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, 

স্থতরাৎ তাহার! ইহার তেজ সহা করিতে ন৷ পারিয়া, পুলে 

দলে সংসারের দিকে, অসত্য অধন্মের দিকে, পশ্চাৎ গমন 

করিতেছে। কিন্তু যে সকল সাহসী ধন্মবীর এখনও ইহার 

মধ্যে রহিয়াছেন ইহাদিগ্ের ভিতর হইতে সহত্র সহত্র লোক 
উঠিবে। 

নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল আর কি এখন কেহ 

বলিতে পারে যে ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মলমাজ হিন্দুধর্মের একটা 
দুর্বল শাখা? নববিধান কোন একটা বিশেষ ধর্মের পক্ষ- 

পাতী নহে। সমস্ষে ধর্মবিধান পূর্ণ করিবার জন্য ইহার 
আগমন। ব্রন্মমদ্দির, আজ তোমার মস্তকের উপরে ন্ব- 

বিধানের বিজয়নিশান উড়িল, আজ তুমি নববিধানের জয়ধ্বনি 

করিয়। হুন্কার বৰে তোমার সন্তানদিগকে কীপাও। ব্রহ্ষ- 

মন্দির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উড়িতেছে, 
আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে 

কাপাও। তুমি কি সামান্ত রাজার প্রজা? তোমার রাজার 

প্রতাপে সমস্ত ব্রহ্াণ্ড কাপে। ব্রহ্গমন্দিরের উপাসকগণ, 

আর তোমরা ভীরু কাপুরুষদিগের অঙ্গে থাকিও না, এখন 
দুর্জয় সাহস ও অপ্রতিহত পরাক্রমের সহিত ঈশ্বরের জয় 

ঘ্বোষণা কর। এই লও বিশ্বাসের বশ্ব, এই লও স্বর্গীয় 
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সাহসের ঢাল, এই লও শান্তি অসি, এই সকল ব্বর্গের অস্ব- 

শঙ্পে সজ্জিত হইয়া! অসত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধর্মের বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম কর। 
আজ দেখ ব্রহ্মমন্দির নড়িলেন, আজ একখানি অতি 

সৃপরিষ্কত রজতধ্বজা মন্তকে ধারণ করিয়া ব্রিটিস্রাজ্যে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মমশ্দির দাড়াইলেন। পূর্ব, 

পশ্চিম, উত্তর, “দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ 

ব্রহ্মমন্ৰির বিজ্যপতাকা অ'পনার মস্তকে ধারণ করিলেন। 

এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির সমস্ত পৃথিবীর নিকট 

নববিধানের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন; এব 

সিংহ রবে বলিতেছেন--“আমার নববিধানাশ্রিত কোন 

সন্তান মবিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।” আজ 

প্রকাণ্ড বিশ্বাম এবং প্রবল উৎসাহে ব্রদ্মমশিরের বক্ষ স্ফীত 

হইতেছে। 

যদি বল অন্যান্য দিন কি ব্রহ্গমন্দিরের উৎসাহ বিশ্বাস 

; কম ছিল, কম কি অধিক একবার. নিশানের দিকে তাকাইয়! 

দেখিও। এই ব্রহ্মমন্দিরে যাহা শুনিয়ছি তাহাই বলি- 
তেছি। ইন্ত্িত হইল উপর হইতে, শক্রকে ভয় করিও না, 

শত্রুতা! দ্বারা পরাস্ত হইও না, শত্রুকে প্রেম দ্বার! পরাস্ত 
কর। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভক্তদিগের মনে শক্তি সঞ্চার হইল, 

রাঙ্জার ভাব প্রুটিত হইল। বিজয়নিশান বক্মভক্ত দিগের 
বীরত্বের পরিচয় দিতেছে । কতক বসর হইতে শক্ু- 
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দিগের উৎপাতে নববিধানাশ্রিতদিগের বীর বদ্দিত হইয়া 
আসতেছে। 

যেখানে বীরত্ব, যেখানে জয়, সেই স্থানেই ঝ€ডা। এই 
নববিধান রাজা হইয়া! পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে 
আসিষ়াছেন। নববিধান এই ধরাধামে রাজাধিরাজের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দতগণ যে দেশে 
যাইবেন এই বিজয়নিশান সঙ্গে লইয়া! যাইবেন। আগামী 

ববিবারে আমরা এই মন্দিরে এই বিজয়নিশান প্রতিষত 

করিব। ভ'রতবধের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্কানে নববিধান- 

বাদীদিগের সমাজ আছে মে সকল স্থানে এই নিশানের 

প্রতিনিধি নিশান উড়িবে। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ীতে এই 

বিজয়নিশ।ন থাকিবে । যেখানে যেখানে নববিধানের মন্দির 

আছে মে সকল স্থানে প্রত্যেক মন্দিরের মস্তকে এই বিজব- 

নিশান সংলগ্র থাকিবে। হে বিশ্বামী নরনারীগণ, তোমরা 

এই বিজয়ানশ।নকে বিশ্বনিজয়ী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানিয়া 

ইহার আদর কর, ইহাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া স্বায় 
বারত্ব ও পরাক্রেম লাভ কর। 

একবার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরিয়। টাড়াও। বিশ্ববিজয়- 

ধ্বরাজের জয়নিশান স্পর্শ করিয়া কে ভীরু থাকিতে পারে ? 

যে এই জয়ধ্বজা স্পর্শ করিল তাহার আর ভয় ভাবন! কি? 

এই জর়ধ্বজা দর্শন মাত্র ষড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন 

করে। আজ ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকের উপরে জয়ধ্বজা উড়িল, 
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আজ নি ইন শত্রগণ, রিং সকল দৈত্য দানব কোথায় ? 

যাহারা জয়ধ্বজ! উড়াইলেন, তাহাদ্িগের মনের ভিতরে 

আর ভয় নিরুৎসাহ রহিল না । যে সকল ধুবীর আত্ম জয় 

করিয়া! আত্মজধ়ী হইয়াছেন তাহারাই নববিধানের জরধ্বজ! 
স্পর্শ করিবার অধিকারী । ভীরু অবিথ্বামীর কি সাহস ষে 

এই নববিধানের বিজয়নিশান স্পর্শ করে? কাহারা নৰ- 

বিধানের জয়ক্জা ধরিলেন? ধাহারা আপন আপন মনের 

শক সকল দমন করিয়। আত্মজয়ী হইয়াছেন। যাহারা আপ- 

নার অন্তরস্থ শব্রসকল দমন করিতে পারে নাই, তাহারা 

ৰাহরের শক্রদিগকে কিরূপে পরাস্ত করিবে? 

হে নববিধানবাদী তুমি ধন্য, কেন না যে নববিধান 

গাথবীর সমুদয় ধন্মবিধানকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তুমি 

স্বহস্তে সেই বিধানের জয়ধ্বজ| উড়াইলে। বিখামী বন্ধুগণ, 

তোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয়া ঈশ্বরের জয়, নব- 
বিধানের জয় খোষণ। কর। আজ হইতে তোমব! বিশেষ- 
রূপে পৃথিবীর অধশ্ম কুসংস্কার, পাপ তাপ, শোক মোহ বিনাশ 

করিবার জন্তা যোদ্ধা নিয়োজিত হইলে। সর্বত্র ঈশ্বরের 
জয়পতাকা উড়াইয়। পুথবী হইতে কাম ক্োধাদি ষড়রিপু 

দুর করিয়া দাও। প্রত্যক ভক্ত গৃহস্থের বাটা এক একটা 

নববিধানের তুর্গ হউক, এবং তাহার মক্তকে বিজয়নিশান 

সংলগ্ন হউক। যে বিজয় নিশানের প্রতাপে পৃথিবী হইতে 

সকল প্রকার অধনজ এবং অসত্য চলিয়া! যাইবে ৫সই বিজয়- 
৮৩. 



২৬ সেবকের নিবেদন । 
স্পা পপ জা পাপ এ পেপাল আপস জরি পাপী ও পাপা পা পাপ শিস সাপে পপ পপ পা এ ঠাপ এ লেজ পালি এ কন 

নিশান আজ ভাল করিয্না ধারণ কর। আগামী রবিবারের 

জন্য প্রস্তুত হও। নগরকীর্তন সমাধা! হইলে ব্রহ্গবাদদিনী 

কুলকামিনীগণ এই বিজয়নিশানকে বরণ করিবেন। প্রাণের 
ভাই বন্ধুগণ, ঈশ্ববের আশীব্বাদে তোমাদিগের প্রতিজনের 

মনে তেজ বীধ্য সঞ্চারিত হউক। তোমরা সকলে শক্র- 

দ্বিগকে জগতের রাণীর অনুরনাশিনী ভয়ঙ্করা তারা মূর্তি 

দেখাইয়। তাহার ভক্তদিগকে রক্ষা কর। জগজ্জননীর নব- 

বিধানের জর়ধ্বজা ধরিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। 

ঈশ্বরের সখাভাব। 
রবিবার প্রাতঃকাল, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক; 

২৩শে জানুয়ারি, ১৮৮১। 

এই,নবধঙ্খবিধানে যাহা এখন হইতেছে পৃথিবী তাহা পরে 
বুঝিতে পারিবে । বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই, এখন 

দেখিবার সময়, সন্তোগ করিবার সময়, মত্ত হইবার সময়। 

এ সকল ঘ্বটনা লেখক লিখিবে, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবে। 

যে ব্যাপার বর্তমাণ সময়ে ঘটিতেছে, ইহা! স্বাদ! ঘটে না। 

অনেক শতান্গীর অন্ধকারের পরে একেবারে এক নব তৃুর্ধ্য 

বঙ্গদেশের আকাশে, ভারতের আকাশে, উদ্দিত হইয়াছে । 
ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ইতিহাসলেখক ভারতের প্রতি, 

জগতের প্রতি, ঈশ্বরের এই বিশেষ কন্ধণা, এই নববিধান- 

মাহাক্্য বর্ণনা করিবে। 



ঈশ্বরের সখ্যভাব ২৭ 

রাবি প্রতি ঈ ঈশ্বরের এত দয়া কেন হইল % শরীর 
দিয়াছেন, শরীর রক্ষার জন্ট দয়া করিয়া অন্ন বন্ধ দিতেছেন; 
মন দিয়াছেন, মনের উন্নতির জঙ্ট জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন ; 
আব! দিয়াছেন, আত্মার জীবন জন্ঠ ধর্ম দিছেন; আবার 

আমাদিগ্রের নিকট নববিধান প্রেরণ করিলেন কেন? গত 

মাঘ মাসের ব্রহ্ষোৎসবে নববিধান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এক 

বংসরের মধ্যে নববিধান শিশুর বাহুবল ভারতবধ বিলক্ষণ- 

রূপে অনুভব করিয়াছে। এক বংনর হইল বঙ্গদেশ নব- 
বিধানশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কত পা করিল; আজ 

গুরের বন্ধুগণ বিশ্বামী তণ্তগণ এই শিশুর অঙ্গ লাবণ্য, 

সাহস, বীরত্ব, এবং স্বগাঁ পরাক্রম দেখিয়া সুখী হইতেছেন। 
বঙ্গমাতা কি আমাদিগকে এই জন্য তাহার গর্ডে স্থান দান 

করিয়াছিলেন যে, আমর! এই নববিধান্রে বিশেষ সৌভাগ্য 

সম্ভোগ করিব? পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই এই সৌভাগ্য 
ভোগ করিতে পায়। কখন কোন কালে যুগ যুগান্তরে 

পৃথিবীতে এক একটা ধগ্মবিধান প্রেরিত হয়। চারি শত 

বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভক্তিবিধান প্রচার করিয়া- 

ছিলেন্ন। চারি শত বংসর পরে আবার কেন বঙ্গদেশে 
নববিধানের স্বসমাচার শুনিতেছি ? নববিধানবিশ্বামী ভাই, 
এই বর্তমান সময়ে তোমার আমার সৌভাগ্য মানিতে 
হইবেই হইবে। কেন আমরা এত সৌভাগ্যশালী হইলাম ? 

এত বড় ধন বিধানরুত্র ঈশ্বর কেন আমাদের হাতে আনিয়। 



২৮ সেবকের নিবেদন । 
শি ৩৮৩৭ শশিশত শা আত সপশীশীশ ৮৮৮ পিপলস জশাশীিশিস্ি 7 জি ৮ পপ 

দিলেন? আমরা যে টি বিশেষ করণাপাত্র হইয়া 
ইহ স্বপ্ন নহে, ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, ইহা অন্বাস্ত 
সত্য। ঈশ্বর প্রপন্নমুখে বলিতেছেন,_"সস্তানগণ, এই নব- 
বিধানরতু গ্রহণ কর।” ঈখরের প্রসন্নতায় সত্যঘত্যই আমর! 

তাহার নববিধানভুক্ত হইলাম। 

প্রাচীন কালের এক একটি বিধানে এক এক জন 

মহাপূরুষ নেতা হইতেন, সমস্ত জগৎ তাহারই মাথায় 

মহ্মার মুকুট পরাইয়া দ্িতেন। এবারকার নববিধান 
সেরূপ নহে। এবার ঈশ্বর তাহার দয়াকে ছড়াইয়া দিলেন, 
এবার কেবল কোন একটা সাবুর নামে তিনি বিধান প্রেরণ 
করিলেন না; কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর সদ্দয় সাধুদিগকে 
একত্র করিয়া এই নববিধান গঠন করিলেন। পৃথিবীতে 

সাধুজীবনরূপ যত ফোয়ারা ছিল, এই নববিধানের শুভা- 
গমনে মে সমস্ত খুলিয়! গেল। পুথিবীর সমুদয় জাতি 

এবং সমুদয় ধণ্মুবিধান এই নববিধান যমুদ্ধে ডুবিল। এমন 

কাল ছিল ষধন গ্রাচীন ধঙ্মবিধানে বিশেষ বিশেষ লোক 

একাকী ব্রহ্মচরণে, বসিয়া ধা! পান করিতেন, কিন্তু বত্মান 

বিধানে সেইরূপ স্বতন্ব নিজ্জন মাধনের বিধি নাই। এই 
বিধান একটী দলের বিধান। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 
যুগে যুগে সাধুবন্ধু বিধান গঠন এবং স্থাপন করিয়াছেন, 

এবার দীনবন্ধু আপনার নামে এই বর্তমান বিধান গঠন 

করিতেছেন । 



ঈশ্বরের সখ্যভাৰ । ২৯ 
আক পাটা পট সিক্ত টি শত শ্পাশশিশাাশ্পীিশীশিশীশীশীপাশীসা পাতাল শাহ শ 

এ পাশপাশি 

হে লীলারসময় হরি, ছে ভক্তবংমল বিধাতা, তুমি দেশে 

দেশে বুগে যুগে এক এক জন সাধুর মাথায় মুকুট পরাইয়াছ. 

এবং সেই সাধুকে তোমার প্রেরিত বলিয়া জগতের নিকট 
আদৃত করিঘাছ। “বুগে যুগে বিধি করিয়া প্রচার, ভ্ত 

সঙ্গে কত করিলে বিহার।” সাধুদিগের সঙ্গে হে হবি, 

তুমি কত আমোদ ক্রিয়াছ; কিন্ত আজ হরি, তোমাকে 

কাঙ্গালের বাড়ীতে যাইতে হইবে, এখন মত্য, ত্রেতা, দ্বাপর 

নহে, এখন কলিগ, এখন পূর্বের স্টার সেরূপ সাধু নাই, 

এখন সকলেই গাগা অদাধু। এ সকল পাপী অসাধুদিগকে 
উঞ্ধার করিবার জন, হরি, তোমাকে ইহাদিগের নিকট 

প্রকাশিত হহতে হইবে। এবার হরি তোমার অনন্ত 

ক$+ণ,বপ মহাসাগরকে উথলিত হইতে বল।” হরি বলিলেন 

হবিক্কে “হে হরি, তুমি অন্যান্য ধুণে মাধুমখা নাম লইয়া 

ছিলে, এবার কাঙ্গীদমখা, দীননখা, পাগীর বন্ধু নাম লইয়া 

পৃথিবীতে যাও, সঙ্গ দাধুদিগকে একত্র করিয়। নববিধান 

লইয়া পতিত জগহকে উদ্ধার কর। 

অন্যান্য যুগে পৰিতাম্সা নাধুগণ বহু তপস্তা এবং সাধনের 

পর ঈশ্বর-দর্শন লাভ এবং ঈগরবাণী বণ করিতেন, বর্তমান 

যুগে দীন কাঙ্গাল মলিন অ.আ! সকল শ্গশ্বর দর্শন এবং 

প্রত্যাদেশ লাত করিতেছে । এই নঝবধানে তোমাব্ন আমার 

মৌভাগ্য, এবার কেবল ঈশ। উচভন্যের সৌন্তাগ্য নহে, এবার 
তোমার আমার মত পাপীর চু: দেই নিরাকার অশীন্িয় 



৩০ সেবকের নিবেদন | 

পূর্ণানণ্র পুরুষকে দেখিবে এবার পাপীর দুঃখীর দেহ মধ্যে 

কাঙ্গালের ঠাকুর আমিবেন। ঈঁশ! গৌরান্গ হতিপ্রেমে মজেন 

ইহা বড়, না! তোমার আমার মত জগাই মাধাই স্বর্গ লাভ 
করিল ইহা বড়? তোমার মলিন চক্ষু আর আমার পাপ 
নয়ন যদি মার মুর্তি দেখে ইহা কি ঈগরের সামান্য দয়! ? _ 
এই নববিধানে কাঞ্গালেরা মাকে দেখিতে পাইবে এই জন্যই 
কাঙ্গালদিগের এত আনন্দ । এবার সকলেই ঈগরকে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইবে। এবার ঈশ্বর পাপী পুণাত্বা সকলকেই 

দেখ! দিবেন। এই নৃতন বিধানের প্রভাবে যাহার দেহ মন 

ভগ্ন মেও পরব্রহ্গের চরণ ধরিয়া প্রণাম করিবে। এই সংবাদ 

অতি উচ্চ এবং গভীর সংবাদ এবং পাপী জগতের পক্ষে 

ইহা অতি আনন্দের সমাচার ৷ স্বর্গের সেই প্রত্যাদদেশ যাহা 
ঈশ। মুসার কাণে প্রবেশ করিত, সেই প্রত্যাদেশ তোমার 

আমার মত পাপীর কাণে প্রবেশ করিবে। নারদ গৌরাঙ্গ 
প্রভৃতি যে হরিপ্রেমাদুত পান করিতেন তোমার আমার 

বিষয়কলুষিত হৃদয় সেই হ্ধারস আস্বাদন করিবে। 
করুণ[নিধান ঈশ্বর এবার পাপীদিগকে তাহার বিধানতূক্ত 

করিলেন। তোমার আমার মত দশ জন, এক শত জন, সহঅ 

জন এই নববিধানভুক্ত হইবে, এই নববিধান কাহাকেও 
পরিত্যাগ করিবে না। ইহা পরলোকস্থ এবং এই পৃথিবীর 
সমদর সাধুদিগকে একীডূত করিবে এবং অসাধুদিগের 

উদ্ধারের উপান্ধ করিবে। এই নববিধান পরলোকগত সমুদয় 



ঈশ্বরের সখ্যভাব | ৩১ 
পপ পল ৯৭৭ শি শিশির ০০ শাশশিশাসিশি তাছি শা শী প্কপীশী পীর শি িশিও শাক 

টানার ভাব সম রর প্রত্যেক  বিধানযাহীর অন্তরে 
সগ্গিবিষ্ট করিবে। কোন্ ভাবুকের না ইচ্ছা হয় যে আবার 
প্রাণের ঈশা, প্রাণের গৌরাঙ্গ, নারদ, জনক, শুকদেব প্রভৃতি 

ফিরিয়! আসিয়া আমাদিগের মধ্যে হরিলখলা প্রকাশ করেন? 

হে তাবুক ব্রাহ্ম, আজ এই উৎসবে যদি তুমি সেই প্রাচীন 
সাধু ভক্তদ্বিগকে দেখিতে পাও, তোমার কত আঙ্াদ হয়। 

হে সঙ্গীত রমজ্ঞ ব্রাহ্ম, আজ যদি তৃমি বীণ। ছাড়, আর তোমার 

প্রাণের ভিতরে নারদ আসিয়া বীণ। বাজান, অগ্ঠকার 

ব্রন্মোৎমব কেমন মুখের হক্ষোৎসব হয়। হে যোগী ব্রাহ্ম, 

আজ যদি তোমার মলিন জিহবাতে, তুমি “ঈশ্বরের ইচ্ছা 

পূর্ণ হউক” এই কথা না বল; কিন্তু ঈশা তোমার আত্মার 

মধ্যে প্রবেশ করিয়া “হে স্বর্স্থ প্রভু, তোমার ইচ্ছা পুর্ণ 

হউক,” এই কথা বলেন, তাহা হইলে অন্যকার উৎসব 

মহাযোগের উত্মৰ হয়। হে ভক্ত ব্রাঙ্গ, আজ যদি তোমার 

নিজের হৃদয়ের ভক্তিরসে প্রমত্ত হইয়া তুমি হরিসংকীর্তন 

না কর এবং মুদঙ্গ না বাজাও, কিন্ত তোমার হুদয়ের মধ্যে 

গৌরাঙ্গ আসিয়া হরিপগ্তণ গান করেন এবং মুদঙ্গ বাজান 

তাহ! হইলে অগ্তকার উত্মব শ্বগীয় ভক্তি প্রমস্ততার উৎ- 

সব হয়। হে ধ্যানার্থা ব্রাহ্মগণ, আজ যদি তোমরা আপনারা 
নিজের চেষ্টায় ব্রদ্ষধ্যান ন! কর, কিন্ত প্রাচীন যোগী কষিগণ 

তোমাদিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগ ধ্যান করেন 

তাহা হইলে আজ এখানে ইহলোক পরলোক এক হইবে। 



৩২ সেবকের নিবেদন । 
সপ সত সপ শত শপ আও নন ও জপ পাপ স্পা পাস পিসী ০ 

সাধুভপ্লগণ আজ আমাদিগের এই মন্দিরে নি 
আমাদিগের মনে কত শুখ শান্তি মারিত হইবে। আমা- 

দিগের ঘরে আসিয়া আজ ফর্দ তাহারা ন!চেন আমাদিগের 

কত আল্রাদ হয়। ছে ঈশরের ভণ্ড গণ, যদি তোমরা এই 

ধরাপামে আমিতে, প্রাণের রক্ত দিয়া তোমাদগের চ€ণ 

প্রদ্মালন করিধা দ্বিতাম, এবং তোমাদগের চরণতলে মক 

প্রথত করিতাম। হে ভও্গণ, আর কি তোমরা ধরাধামে 

ফিরিয়! আি:ব না? ভক্তশে? নারদ, আর কি ভাঁশি 

এধানে আমিৰ! বীণ। বাজাইতে বাজাইতে হরিশুণ গন 

করিবে না? গৌরাম্, আবার কি তুমি ধরাতলে আসিা 
হরিভপ্চির গ্রমন্ততা দেখাইবে ন।? কলিযুগে কি সাধু- 

দিগের পুনরাগমন হইবে ন!? পাপীনিগের ভাগ্যে ভক্ত- 

চন্দোদয় হবে কেন? যে ঈশাকে ছুট পুথিবী নিধাতন 

করির ভ্রুশে বধ করিল, মই ঈশ। কি আবার এই পৃথিবীত 

প্রত্যযগমন করিবেন জীবের নানা প্রকার শোক তাপে 

তাপিত প্রাণকে শান্তি দিবেন বলিয়া ধাহারা আমসিয়াছিলেন 

আর কি সেই দাধু যোগী মহাপুরষেরা আসিবেন না? চে 

সাধু যোগী ঝষিগণ, হে ভক্জগণ, তোমরা কোথায় গেলে? 

কোথা রহিলে ? হে হরিভপ্ত গৌরাঙ্গ, আর কি তুমি এই 
ধরাতলে আসিয়। কুষ্ঠরে।গাত্রান্ত পাপীকে ক্রোড় দিবে না? 

আর কি তুমি শক্রু মিত্র সকলকে প্রেম বিলাইৰে ন।? 

মহষ ঈশা, আর কি তুমি পাহাড়ে ছাড়াইদা শিষ্যদিগকে 
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সঙ্গে লই উপদেশ দিবে না? পৃথিবী ূ র্ভাগ পৃথিবী, 
এক একে মকল সাধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 

সাধুদ্দিগকে তুমি অপমান এবং নির্ধাতন করিয়া! পরলোকে 

পাঠাইয়! দিলে! যদি সাধুদিগকেই তুমি তোমার বক্ষের 

মধ্যে না রাখিতে পারিলে তবে তোমার মধ্যে এখন আর 

কি দেখিব? কার মুখের পানে তাকাইব ? 

হে নববিধান, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দয়া করিয়া 

এই পতিত জগংকে উদ্ধার করিবার জন্য আবার সমুদর 

মাণু সাধ্বীদিগকে সঙ্গে লইষা এস। তুমি কোন এক 
জন সাঁগুকে সঙ্গে লইয়া আমিলে না, কিন্তু তুমি পুথিবাঁর 

সমুদয় সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলে। হে নববিধান, 

অন্যান্য বিধানন্প তোমার ভীরা স্বর্ণের পরীর ন্যায় 

ব5 অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, হামিতে হাসিতে নাচিতে 

নাচিতে, ধরাতলে অবতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার। 

এক এক জন সাধুকে মন্তকে লইয়া আসিঘ়াছিলেন। তুমি 

হ্াহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তুমি এক 

জনকেও পরিত্যাগ করিলে না । হে নববিধান, তুমি কেন এক 

জনের সঙ্গে আগিলে ন!? তুমি কেন সকলকে সঙ্গে লইয়া 

আমিলে? মা বিশ্বজননি, তুমি পুর্ব পুর্ব বিধানে এক 

এক জন সাধুকে পৃথিবীর আদর্শ করিয়া পাঠাইয়াছিলে, 
এবার কেন সম্দর সাধুর্দগকে একত্র করিয়া নববিধান 
পাঠাইলে ? হে নববিধান। তোমার অমুক ভগ্বীবিধান 



৩৪ সেবকের নিবেদন । 

বহুমুল্য লাল বঙ্গের রত্ব লইয়! পৃথিবীতে আগিয়াছিলেন, 
তোমার আর এক ভগ্ীবিধান অমূল্য নীলমণি মস্তকে করিয়া 

আসিয়াছিলেন এবং তোমার প্রত্যেক ভগ্রী বিধানই এক 

একটি বহুমূল্য রত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন, তুমি কি লইয়া 
আসিয়াছ? তুমি সেই সমুদয় বত্বগুলির মালা গাথিয়া 

রত্রহার লইয়া আসিয়াছ। তোমার মা ত্বর্গের জননী বলি- ' 
লেন "আমি পূর্ব পুর্ব যুগে আমার এক একটি সাধু পুত্রকে 
প্রেরণ করিয়া পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছি, ষেই এক 
একটী সাধুকে অবলম্বন করিয়া পূর্বেকার লোকেরা ধশ্ম সাধন 
করিত, এবার কাঙ্গালসখা, দীনবন্ধু নাম লইয়! প্রত্যেক 
কাঙ্গীলকে আমি সাক্ষাৎ দেখা দিব, এবার আমি কেবল 

সাধুছুদয়ে লীল! বিহার করিব তাহ! নহে; কিন্ত এবার 

আমি আমার জন্য ব্যাকুল ও কাঙ্গাল প্রত্যেক পাপীকেও 

দেখ! দিব। প্রত্যেক কাঙ্গাল এবার কার্সালসখাকে স্বচক্ষে 

দেখিবে, এবার আমি আমার সমস্ত সাধুদিগকে সর্ষে লইয়া 
আমার দীন সন্তানদিগের %হে গুহে অবতরণ করিব। এবার 

মধ্যবন্তীর প্রয়োজন হইবে না, এবার সাধু অসাধু যে কেহ 
আমার জন্য ব্যাকুল হইবে মে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে ।” 

বাস্তবিক দরীনজননীর বিশেষ কুপায় কাঙ্গাল দীন দুঃখী 

পাপী মকলেরই মনে আশ। এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে । 

এখন অতি সহজেই দুঃখী পাপী ভক্তবংসল পরিত্রাতার 

দর্শন পায়। আগেকার যোনী বহু যোগ তপস্তা ও সাধনের 
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০০ 

পর যোগেশ্বরের দর্শন লাভ করিতেন। আগেকার যাঞ্ঞবন্স্য 

প্রভৃতি যোগিগণ বহু সাধনের পর ইঞষ্টসিদ্ধি লাভ করিতেন ; 

কিন্ত এখন একবার বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ডাকিলেই 

অনুতপ্ত পাপীও ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। পুর্বে ভক্তির অব- 
তার পরমতক্ত ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিরসে মন্ত হইয়া যেরপ নৃত্য 
করিতেন এখন তোমার আমার মত জগাই মাধাইও সেইরূপ 

নৃত্য করিবে। গরিব কাঙ্গালেরা এবার প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর- 

দর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিবে, এই বিষবে 

আগেকার অপরাপর ধন্মবিধান অপেক্ষা বর্তমান বিধান্বে 

গৌরব অধিক। 

নববিধানের এই গৌরবের কথা শুনিয়া এই উৎ্সব- 
ম্িরে আজ নানা দেশ হইতে দুঃখী পাপী কাণ! খোড়া 

মকল আসিয়া জুটিরাছে; এবারকার বিধানে কাঙ্গালেরা 

মহ! উল্লাম প্রকাশ করিবে। পুর্ব পুর্ব বিধানে অনেক 

কঠোর তপস্ত। বলে ইন্দিয়াদি দমন করিরা শতাদি বসর 

পরে *সাধকেরা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতেন, এখন পাপীদিগের 

জন্য আনন্দের বাজার বসেছে । আজ হরি ছুঃখী কাঙ্গালের 

বন্ধু হইয্বা পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছেন। সেই প্রাচীন 
কালের যোগেগর আজ সখ্যভাবের ধন্ম প্রকাশ করিতেছেন। 

যদিও তিনি ব্রহ্ষাণ্ডের স্বামী তথাপি তিনি পার বন্ধু 

হইয়্াছেন। আজ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হইতেছে। হে 
বন্ধু, এত দ্দিন কোথায় ছিলে ? তুমি স্বর্থি ভগবানের বন্ধু 



াপপীশিলি ও সপ 

৩৬ সেবকের নিবেদন । 
মস তা ৮ স্পিন এ স্পাপীীশিশীশ এপ হা হী 

তাহা কি তুমি জান? ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তোমার বন্ধু তুমি 

এমন কাঙ্গাল হইয়াছ কেন? হরির সন্তান দুঃবী কাঙ্গাল 

হইবে ইহা কি হরির প্রাণে সহ হয়? হরি বলিলেন, 

"আমি গগনে রাখিলাম সোণার চাদ, আর ভূতলে রাখিলাঙ 

আমার সন্তান চাদ। আমার দুই চীদ্রই হামিতেছে।” 

জগজ্জননী আপনি হাসিলেন, এবং তাহার চাদ দুইটীকেও 
হামাইলেন। মানুষ সন্তানকে দেখে ব্রহ্ষাণ্ডেশ্বরী হাস- 

লেন। পৃথিবীর কাল মাটির উপরে যেন সোণার পুতুল 

হামাগুড়ি দিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর প্রত্যেক ছেলে ঠিক্ 

ধেন এক একটা চাদ । যে মস্লাতে ব্রহ্ষাণ্ডেখ্রী আকাশের 
চাদ শ্জন করিয়াছেন, সেই মমলাতেই তিনি মনুষ্যশিপ্ 

সুজন করিষাছেন। হরি আকাশের নির্দোষ চত্রকে বলিলেন 

“চন্দ তুমি আমার বন্ধু” তিনি ভূতলের চন্দ্র মনুষ্যশিশুকে 

বলিপেন, “হে মনষ্াশিশু, তুমিও আমার বন্ধু, তোমার 

ভানব্তী তনু আমার প্রেমে, হরিপ্রেমে গঠিত। গৌরাজ 

ভুমি, পৃথিবীতে গ্রিক! প্রেম প্রচার কর।” 

হবি আপনর স্বভাবের ভিতর থেকে জ্যোতি লইয়া, ত্জে 

লইয়া, সোণ] লইয়া জীবাত্ম। গঠন করিলেন। ভগবান আপ- 

নার স্বরূপ দিয়া মনুষ্যুশিশু শ্বগন করিলেন। তিনি পুণ্য, 

প্রেম এবং নিরাকার চিন্ময় পদার্থ দিয়া জীবাত্বা গঠন করি- 

লেন। তোমার আমার ভিতরে ঈশ্বর অথারপে বাস 

করিতেছেন। হরি সাধৃদঘগেরও সখা আমাদিগেরও সথ|। 
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ব্রম্ধাণ্ডের স্বামী পৃথিবীতে আসিয়া মপিন মানবের সখা 
হইয়াছেন। তিনি আখাদিগকে ভালবাসেন, আমরাও 
তাহাক্কে ভালবাসিব। ছেলেইত যথার্থ বন্ধু, ছেলের মত 
অমন বন্ধু আর কোথার আছে? 

কলিকালে সখামু$়। কলিকালে মনুষ্যশিশড ভগবানকে 
সখা বলি"ব। কণিক়ালে যেমন এক দিকে নানা প্রকার ভ্রম, 
কুসংস্কার এবং পাপের প্রাহূর্ভাৰ হইয়াছে, ত্মাঁন অন্য দিকে 
ঈশ্বরের কণা গভীরতর এবং ঘনতর হইব মববিধানরূপে 
প্রকাশিত হইসম্বাছে। কলিধুগে যেমন এক দিকে কোন এক 

জন অবতার অথন। একখ|নি ধন্মস্রস্থ পাইলাম না তেমনি 
নববিধান পাইরা সকল ক্ষতি পুরণ হইল। বিধাতা এবারও 
আমাদিগকে কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখ'নি 
শান্তর দিলেন না; কিন্তু তিনি আপনাকে দান করিয়' এবার 

গরিব কাঙ্গালদিগে সকল অভাব মোচন করিলেন। এবার 
দ্বর্টের জননী-__আমাদিগের মাকে পাইয়া আমাদিগের সকল 
£খ দূর হইল । কে'ন এক জন গরু কিংবা কোন একখানি 

বিশেষ ধর্শান্্ অবলহ্ন করিতে না পারিয়৷ যখন নিওপায় 
পৃথিবী কীদিয়৷ বলিল "ছে ঈশ্বর, হে ভগবান, এবার আমার 
কি গতি হইবে?” পৃথিবীর এই আত্তনাদ শুনিয়া ভগবান 
আমি ৮, আমি বিধি, আমি জীবের সবল, ছামি 
পাপীর সখা, আমি জীবকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখ! দিব, 
আমি জীবের সঞ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে বথ| বলি” এই হকল 

৪ 
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কথ! বলিয়া এই নববিধান প্রেরণ করিলেন। হে ব্রাহ্ধবন্ধু, 
তোমার আমার এই কলঙ্ষিত তনুর মধ্যে ব্রহ্ম সখ! হইয়া 

আছেন। এবার বিশ্জননী তাহার প্রত্যেক ভক্তের ঘরে 

লক্ষ্মী হইয়! সমুদয় কার্য করিবেন। এবার কোটি কোট 
লক্ষ্মীর আৰি্াব আমাদিগকে আচ্ছুন্ন করিবে। এবার ভুবন- 

মোহিনী জগজ্জননী তাহার আশর্ধ্য পালনী শক্তি দেখাইয়া 

আমাদের সকলকে মোহিত করিবেন। এবার ব্রক্ষাণ্ডেশ্বরীর 

সখ্যভাবে আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা স্বচক্ষে 
দেখিতেছি পাপীর বন্ধু বিশ্বেশ্বর পাপী বন্ধুকে খাওয়াইতে- 

ছেন, পরাইতেছেন, আদর করিতেছেন। 
বন্ধুগণ যিনি তোমাদিগের অত্যন্ত নিকটে অন্তরতম সখা 

হইয়া তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে এবং প্রতি ঘরে বাস করি- 

তেছেন, তাহাকে ব্রহ্গমন্দিরে সপ্তাহান্তে, কি বৎসরাস্তে এক 

দিন ভগবান ভগব'ন বলিয়া ডাকিয়া কিরূপে নিশ্চিম্ত হইবে? 

এবার যে হরি বলিতেছেন, “আমি আমার ভক্তের সঙ্গে এক 

হব, এবার আমার খাস দরবারে আমি আমার নববিধানভূক্ত 

ভক্তদিগকে দেখ! দ্বিব, এবং যাহারা আমাকে দেখিবে 

তাহার! আমার মধ্যে আমার বুকের ধন শ্রীচৈতগ্, ঈশা, শাক্য 

প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইবে ।” 

এই নববিধানে যোগ, ভক্তি, সেবা, জ্ঞান, বৈরাগ্য সমুদয় 

, ভাবের ষামগ্রস্ত হইবে। এই বিধানে ঈশ্বর শ্বয়ং যোগেশ্বর, 
তক্তবৎসল, প্রভু, শার্পী, গুরু ও পরম বৈরাগী প্রভৃতি 
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সমুদয় স্বরূপ একত্র করিয়৷ প্রকাশিত হইষাছেন। ঈশ্বর 

নিজে এবার আমাদিগের শান্ব, মন্ত্র, বেদ, বিধি, বিধাতা, সখা 

সমস্ত। সখ! সকল দুঃখ নাশ করেন। আগ্ঠাশক্তি ভগবতী 

এবার সর্ধহঃখবিনাশিনী লক্ষ্মীপ্ূপে তাহার প্রত্যেক ভক্তের 

ঘরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ন্বর্গের জননী মা লক্ষ্মী তাহার 
ভক্তের গৃহে পরিচারিকা হইয়াছেন। আমি বলি “ক্ষুধার 

সময় আমাকে ভাত দিবে কে?” মা লক্ষী বলেন “আমি 

যে অন্নপূর্ণা” যখন আমি বলি “আমি যে মূর্খখ আমাকে 
জ্ঞান দিবে কে?” তখন ভগবতী বলেন, “আমি যে জ্ঞান- 

দায়িনী সরত্বতী।” যখন আমি বলিলাম “আমাকে যোগ 
শিখ'ইবে কে? “কেমনে হব যোগী?” মা যোগেখরী 
বলিলেন, “আমার কাছে বস, আমি তোমাকে যোগ শিখাইব। 

আমার বুকের ভিতরে যাজ্জঞবন্ধ্য, শাক্য প্রভৃতি বাম করি- 

তেছে।” আমি যখন বলিলাম *্গ্রীগৌরাঙ্গের মত ভক্ত 
হইব কিরূপে 1” মা বলিলেন, “আমার কাছে বস, আমার 
বুকের ভিতরে শ্রীচৈতন্ত জীবিত রহিয়াছে, আমি তোমায় 

প্রাণ ভরিয়া ভক্তি হুধা খাওয়াইব।” মা, কলিযুগে হল কি? 

প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মধন্মে গুরু নাই, শান্স নাই, 

অভিভাবক নাই, এখন মা, বলিতেছি এ সকল কথা বলিমবা 

অপরাধ করিয়াছি। কেননা মা! জগজ্জননী, এখন আমরা 

দেখিতেছি তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের শাস্ত্র, তুমি 

আমাদের অভিভাবক এবং তুমি আমাদের সমস্ত অভাব 
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মোচন করিতেছ। তুমি কেবল মা নহ, কিন্ত জীবের বন্ধু 

হইয়া তাহার সকল দুঃখ মোচন করিতেছ। 

এই নববিধানে কোন মানুষ পথপ্রদর্শক নহে, কোন 

নরোত্তম সাধু নাই, এই বিধানে জগজ্ঞননী সর্বান্থ। যতক্ষণ 

ন| মা হাত তুলে একটা সত্য দেন, ততক্ষণ কেহই একটা সত্য 

পাইতে পারে না। যখন লক্গাণ্ডেশ্বরী মার সঙ্গে জীবের এরূপ ' 

অব্যনহিত নিকট সম্বন্ধ, তখন এই নববিধান দিগ্রিজযী 

হুইবেই হইবে। গ্রাচীন কালের এক এক বিধানবাগানে 

এক এক ফুল ফুটিত, এই নববিধানবাগানে সকল ফুল ফুটি- 

যাছে। বিচিত্রহ্বরপ ঈশ্বর এই বিচিত্র উঠ্ভানের ভিতরে 

বসিয়া হাসিতেছেন। এই নববিধানের লোকেরা প্রাচীন 

সমুদয় বিধানের উত্তরাধিকারী । এই বিধান শাক্য, যাজ্ঞ- 

বন্ধ্য, ঈশা, মুসা, মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সমুদয় প্রেরিত 

সাঞুদিগের বিধান। খন 2) আমাদের বন্ধ হইলেন, তাহার 

সঙ্গে আমরা তীহার সমুদয় "৪সগ্তানদিগকেও পাইলাম । 

এই ত্রহ্ষন্দিরে ন্ববিধানের ঘোরতর মহাখোগ স্থাপিত 

হইল। আজ শ!ক্যের মা, টমডেযীর মা, ঈশার মা, মহ'দের 

মা, গ্রীগৌরাঙ্গের মাকে আমর মা বলির। ভাকিলাম। 

ম বলিলেন, “বহ্সগণ তোদর| ধন্ত যে তোমরা আজ 

আমাকে মা বলিয়। ড|কিলে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটি 

বুঝিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে । তোমরা কি জান না তনয় 

আর মা এক। আমা হইতে বুবের ধন তোমরা বাহির 
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হইয়াছিলে ; আবার কেন তোমরা আমার অঙ্গে এক হইয়া 
যাও ন!? আবার কেন অনন্ত চিন্ময়ীর ভিতরে ক্ষুদ্র চিৎ 

প্রবেশ কক না? সগ্কানগণ, এবার তোমাদের ক্ষুদ্র কু 

আত্ম। বিসপ্রজন দিয়া,. আমিত্ববিহীন হইয়া) আমার জঙ্গে 

মহাগোগ সাধন না করিলে, এবারকার নববিধান পুর্ণ হইবে 

না৷ এবং তোমরাও মুখী হইতে পারিবে না।” বাস্তবিক 

এবার মার সঙ্গে অভিন্ন না হইলে মার ইচ্ছা! পুর্ণ হইবে না৷ 
সণ্যনুক্তি তিন এবার জীবের গতি ও শান্তি নাই। পুবব- 

কার যোগী ঝবিগণ বলিতেন, “পরমাত্ব। জীবাত্ববতৈে অভেদ,” 

“আমি এবং আমার পিতা এক।” প্রাচীন সাধুরা এ সকল 

কথ! কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা নববিধানবাদী, 

আমর! প্রাচীন অদ্বৈতবাদ মানি না; কিন্তু আমাদিগের 

বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের মধ্যেও অভেদবাদ রহিয়াছে । ছেলে 

তাহার মাকে মা বশিয়া ডাকে; কিন্তু তাহাতে মার সমুদয় 

খেদ মিটে 'না। মা অস্থির হহয়| বলিতে:ছন, “আমার 

বাছাধন, কাছে এস, আমার প্রাণের ভিতর এস, এস হুদয়ের 

রন্ব তোমাকে প্রাণসিনূকের ভিতরে রাখি ।” 

যোগ কি কঠোর তপন্তা? লা। মার সঙ্গে তনয়ের যোগ 

নুধামন্ব যোগ । মা, আমরা তোমার 'কোলের উপযুক্ত নহি, 

কাল ছেলে বার কোলে বসিবে? চিরকাল যুগে যুগে সাধু- 

জননী 'নাম লইয়! তুমি সাধ দিগকে কোলে করিয়াছ। এবার 

কলিযুগে পাবে কলক্কিত যত কাল ছেলেদের কি ভুমি কোলে 
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টি 1 তোমার কি মা, ঘ্ুণ ৭ মার নেহ বুঝা 

গিয়াছে। গৌরাক্গ ভিন্ন আর কেহ মার কাছে যাইতে 

পারে ন!। ছিছি মা, তুমি যদি কাল ছেলেকে সত্য সত্যই 
ঘ্বপ। কর তবে যে দয়াময়ী তোমার মা নাম ডুবিবে। কিন্ত 

তুমি কাল ছেলেকে দ্বণা করিতে পার না। তুমি বলি- 

তেছ ;_“আমার এক অন্গে গৌরাঙ্গ, আর এক অঙ্গে 
কুষ্ণন্গ । গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, সাধু অসাধু উভষ্বের প্রতি আমার 
দয়া সমান থাকে।” মার কাছে পুর্ণাঙ্গ যেমন অপূর্ণাও 

তেমন। বড় বড় খষির প্রতি যেমন আহার দয়া, জগাই 

মাধাইয়ের প্রতিও ঠিক তাহার সেইরূপ ষোল আন। দয়া। 
মা ভুবনমোহিনী তাহার এক দিকে সাদা ভক্ত ছেপে, 
আর এক দিকে পাষণ্ড কাল ছেলেকে নিয়ে ছাড়াই 

আছেন। তাহার এক দিকে সমুদয় সাধু এবং অন্য দিকে 

সর্মস্ত অসাধু। 

এবার এই নববিধানে মা বলিলেন, “আমি আমার সন্ভান- 

দিগের সঙ্গে এক হইব।” মার ইঙ্গিতে সাধু আস্তে আস্তে 
মার বুকের ভিতরে পলাধন করিল । কেন সাধুর তিরোভাৰ 

হইল? ভাল ছেলে মার বুকের ভিতরে চলে গেল, ইহা 

দেখে কাল ছেলে কেদে উঠিল। কাল ছেলে বলিল 

"আমার নুন্দর তাই কোথায় গেলেন, বুঝি আম'য় কাল 

দেখে পলাইষ' গেলেন, তিনি বুঝি রাগ করে পলাইয়া 

গেলেন।” প্রাচীন বিধ'নের হন্দর মহাপুরুষের! বুঝি নব- 
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বিধানের কাল পাপীদিগের সঙ্গে থাকিবেন না । মহাজনের 

কি হাড়ী বাণী মুদ্ফরাস প্রভৃতি ছোট লোকের সঙ্গে 
নাচিবেন? পুরাতনে নববিধানে মিলিবে না। সাধু অহা- 

জনের! স্বর্গে মার বুকের মধ্যে লুকাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অবাধ্য 

ছেলেরা বাহিরে পড়িয়া রহিল। দুঃধী পাপীরা বলিল, 

ঈঙকরের এক শত আট নাম প্রচার হইল, নানা প্রকার ধর্খব- 

বিধান প্রবর্তিত হইল; কিন্তু পাপীদিগের দুঃখ ঘুচিল ন; 
পৃথিবীর দুঃখী কাঙ্গালেরা স্বর্গলাত করিতে পারিল না। 

আমাদের ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি স্বর্গে চলিয়া গেলেন; 
কিন্তু আমর] পড়িয়! রহিলাম, আমরা যোগধামে প্রেমধামে 

যাইতে পারিলাম না। দুঃখী সন্থানের ছুঃখ দেখিয়া মা 

বলিলেন, “বৎস, তুমি তোমার সাধু ভাইকে চেন নাই, 
তুমি যাহা মনে করিয়াছ তাহ নহে, তোমার ভাই কেন 
আমার বুকের ভিতবে চলিয়া গেলেন তাহ! তুমি বুঝিতে 

পান নাই। তোমার ভাই তোমাকে পথ দেখাইবার 
জন্ম আগে আমার প্রাণের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন, 

প্রচ্মা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিলে তুমি ইহ! বুঝিতে 
পারিবে। তোমার ভক্ত ভাই আমার কোলে উঠিলেন 
তাই তুমি আমার কোলে উঠিতে সাহস করিতেছ। 
উনি একেবারে আমার প্রেমসাগরে ডুবিলেন, তাই 

তুমিও ডুবিয়্া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।” মার মুখে 

এ সকল নুধাময় কথ! শুনিয়া তুঃখীর মনে সাত্তবন। 
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হইল। সত্যের জননী মা কেবল কি খাত গাবাধ 

দিবার জন্য এ সকল কথা বলিলেন শাযাশ 7 ম-'দতী 

কোন কারণেই মিথ্যা! বলিতে পারেন ন', প্রনগ্চল। -পতে 

পারেন না। 

বাস্তবিক জগজ্জননী বক্ষা্ডেশ্ররী সাপ হামার সন, 

সখা। কুঃখী ভাই, তৃমি কিমনে কর. শর পাল ছু 

বলিয়া মার সঙ্গে মোগী হইতে পারিতন না? টম 

যা্গাই কেন হও ন| তৃমি যে মার ন'ড়ীর সঙ্গে ধা । মার 

সঙ্গে সঙ্ভানের বিভেদ হয় না। মার সক্ষে সাগ আমাধু 

সকলেরই প্রাণের নিগঢ যোগ রিঘ'ছে। মার সন্ধে 

কে না যোগী হইতে পারে৭ মা! ভাঙ্গার মাধ আগাধু 

সকল সনম্বানকেই তীহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে 

ডাকিতেছেন। 

বন্ধুগণ, তোমরা নবনিধানে চিহ্তিত হইয়া সর্বন এই 

যোগের কথা বিশ্গার কর। ঈশগর পাপীর বন্ধু হইয়াছেন, 

আর জীবের ভয় কি? মার সঙ্গে খোগ করিলে আর পাপ 

করিবার ইন্ডা থাকিবে না, পাপের তন একেবারে চলিয়া 

যাইনে। জগক্জননীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবাত্বা 

পরমাত্বার সমুদর ভেদাভেদ চলিয়া গেল। নববিধানে জীব 

এবার মার সঙ্গে যোগ করিয়া আমিত্ববিহীন হইল। অভেদ 

ধর্ম, অতেদ নিধান। ধন্ত নববিধান তুমি! তুমি সমস্ত 

বিধানকে এক বিধান করিলে, সমস্ত বিধিকে এক বিধি করিলে» 
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পো পাশপাশি জপ তা আ পপপীনাশ  পীপসপাত শপ ল। ১ ১ পাশপাশি শীট কস পাপ বস পর ৮. 

এবং সেই এক জীবকে জীবেশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দিলে। 

নববিধান ভোমার প্রমাদে আমরা এক বিচিত্র প্রমোদকাননে 

বসে আছি, তোমার নিকট অনুল্য রহন্য শিখিয়াছি। এখন 

দেখিতেছি ঈশর ছাড়া জীব নাই, পৃথিবী নাই। জগদ্্বন্ধু 
জগংময়। প্র'ণের বন্ধু বিশ্বের এবার জীবকে সধ্যমুক্তি 

দিবার জন্ত গখ্যবিধি প্রচার করিলেন। এস ব্গদেশ, এস 

ভারত, এস সমস্ত জগং, তোমরা সকলে এই সধ্যমুক্তি 
গ্রহণ কর। 

কি হুন্দর বিধান প্রচারিত হইল। ঈশ্বরবিরুদ্ধ সমুদষ 

বিরোধ ও অসভাব উড়িয়া গ্েল। কোন বিরোধ নাই, তুমি 

আমি নাই, সকলের আমিত্ব ডুবিল জগতে, জগৎ ডুবিল মার 
ভিতরে। আজ মার বক্ষপমুদ্ধে আমবা। সকলে মৎ্ম্যের মত 

ক্রীড়া করিতেছি। মার পুণ্যজলে শ্নেহজলে আজ সমস্ত 

ব্হ্মাণ্ড মগ্ধ হইল। মার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক এক 

হইল। সিন্ধুতদশ, ব্রঘদেশ, বঙ্গে, মান্গাজ এক হয়ে গেল। 

দেশে দেশে দ্বেষ রহিল না। ধর্শে ধর্মে বিবাদ রহিল না, 

সকলে এক জলে মগ্ন হইয়। গেল। জগঞ্জননী সত্যের জল, 

জ্ঞানের জল, প্রেমের জল, পুণ্যের জল, শাস্তির জল হইয়া 
সকলকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। জীবের প্রতি মার কত 

ভালবাসা, কত সখ্য, কত বন্ধৃতা। এক মা, এক বিধান, 

৷ আবার মার সন্তানও এক। নববিধান, প্রিয় নববিধান, কি 

শোভা দেখাইলেন! নুন্দর ছবি! জগন্মোহিনী মা, সকল 

শপ শি 
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ছুঃখ নিরানন্দ চলিয়| গেল, কেবল ভক্রদ্িগের প্রাণের মধ্যে, 

তোযার সন্তানদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমারই প্রেমানন্দ 
রহিল। 

শান্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ। 

নববিধানের বিজয়নিশাঁন । 

[ একপঞ্চাশত্তম সাংবমরিক ব্রন্ষোৎসব। ] 

রবিবার রাত্রি, ১১ই মাধ, ১৮০২ শক) 

২৩শে জানুয়ারি ১৮৮১ । 

নববিধানের অভ্যুদয়ে সকল জগং প্রেমে ভামিল। 

নববিধানের প্রেমিক জন, সকল প্রেমে প্রেমিক হইল । নব- 

বিধানের জ্ঞানী জন, মকল জ্ঞানে জ্র'নী হইল। নববিধানের 

পৃণ্যাত্ব, সকল পুণ্যে পুণ্যবান হইল । নববিধানের যোগী, 
সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ 

এক দেশ হইল, দূর নিকট হইল। পুথিবীর সকল বিধানের 
প্রেম ভক্তি অনরাগ, যোগ, জ্ঞান, সমাধি, উৎসাহ, মত্ততা 

আমাদিগের এই প্রিয্নতম নববিধানের ভিতরে প্রবেশ করিল। 

এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে গ্রীচৈতন্ের দেখা হইল। 

ঈশা বলিলেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, তুমি তোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ 
করিবার জন্য চারি শত বংসর পূর্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ 
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নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিধান 

পুর্ণ করিবার জন্য আঠার শত বহসর পুর্বে পেলেষ্টাইন 
দেশের জেক্ুজেলাম নগরে জন্মিয়াছিলাম। কিন্তু আজ 

পৃথিবী হইতে এক নূতন সংবাদ আসিয়াছে । আজ শুনি- 
তেছি, বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরে, ভাই গৌরাঙ্গ, তোমার 
ভক্তির নিশান এব আমার আনুগত্যের নিশান একত্র 

সিলাই করিয়া নববিধানবাদীর1 আকাশে উডাইয়া দিয়াছে। 

আজ নাকি কতকগুলি দুর্কালহ্দয় বাঙ্গালীমন্তান তোমার 

নাম ও আমার নাম একত্র উচ্চারণ করিতেছে ।” আবার 

গৌরাঙ্গ প্রেমপূর্ণ জয়ে ঈশাকে বলিতেছেন, "ভাই ঈশা, 
তুমি যে পুথিবীকে বলিয়া আসিয়াছিলে, প্প্রভু, তোমার 
যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।” তোমার সেই বিবেকের 

ধত্৯, আর আমার হরিনামের রোলের প্রমত্ততার ধন্ব একত্র 

হইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে । ঈশা ভাই, পৃথিবীতে 
কিহুইল। ঈশ্বরের আদেশে দুই ধর্ম এক ধর্ম হইল, ছুই 
রস একত্র হইল ।” ঈশ! গৌরাঙ্গকে বলিতেছেন, “গৌরাঙ্গ 
ভাই, নধবিধানবাদীদিগের বুকের ভিতরে তুমিও আছ, 

আমিও আছি। ভাই, তুমি কি টান বুঝিতে পারিতেছ 

না? নববিধানবাদীরা আমাদের দুই জনকেই টানিতেছে। 

গুথিন্ী এত দিন পরে তোমার আমার মধ্যে যে গুঢ় যোগ 

আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, নববিধান তোমার আমার 

ধন্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছে, আর পৃথিবী স্বতন্ত্র 
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ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী 
তোমার আমার উভতব্ন ধর্খব একত্র করিয়া গহণ করিবে। মুস॥ 

মহন্মদ, শাক্য, যাঞ্জবস্থ্য, তুমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই 

ছর্গে বে আছি, নববিধান আমাদের সম্দষ়ধের নিশান একত্র 

করিয়া পৃথিবীতে নিখাত করিবে, পৃথিবীতে মহ ঈদ, মুসা। 

কবীর, নানক, নারদ, বুক্গদেব প্রভৃতির ছার। যত ধর্ম প্রবর্তিত 

হইছে সে সবুর ধম হইতে মখু আহরণ করিয়া নব- 

বিধানবদীরা এক নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহারা 

প্রচুর পরিণাণে মেই শৃতন মি্রিত হুধা গান করিয়া মহা 
উল্লান ও আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এ দেখ তাহাদিগ্ের 
সঙ্গে উংমবানপ ভোগ করিবার জন্ত চট্টগ্রায, সিন্ধু, বন্ধে, 

মান্ত্র'জ প্রভৃতি ৫্শে দেশ[শুর হইতে লোক সকল আগিয়াছে। 

্ দেখ তাহাদিগের উৎ্সবম্*রে এই নুতন সুধা পান 

করিয়? সকলে কেমন উগ্নন্ত হছাছে। ভাইগুলি মনিরের 

এক দিকে এবং ভগ্মীগুলি আর এক দিকে রহিয়াছে। চল 

ভাই যই, আমর! তাহাদিগের এই নববিধানের নিশান 
ধরিগে। তাহারা আমদের সকলের নিশ'ন একত্র করিয়া 

এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়!ছে, চল আমরা সকলে গিয়া সেই 
নিশান ধার।” 

মনে হইতেছে শর্গের সারগণ আঁয়া প্রত্যেক নব- 

বিধানবাদীকে এইঞ্প বলিতেছেন, 'প্রাণর বস, সাধু, 

মা?) তোমার যাহ] করিবার তুমি তাহা করিলে, তোমার 
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কাধ্য হইয়াছে, ধন্য তুমি যে-তুমি পৃথিবীর সমুদয় সাধু ধর্খ- 
প্রবর্তক ও সমুদয় ধর্ম গ্রন্ছকে এক করিয়াছ।” সৃষ্ট আত্মা 
সর্বব্যাপী নহে, হুতরাৎ পরলোকগত সাধু আত্মা সকল 

আমাদিগের মিকট প্রত্যক্ষভাবে আসিতে পারেন নাঃ কিন্ত 

এক পবিত্র আত্মা আছেন যাহার ভিতর দিদ্বা তাহার। আমা" 

দিগের নিকট তীহাদিগের আশীর্বাদ পাঠাইতে পারেন। 
খ্বর্গের জননীর আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মস্তকের 

উপরে তাহাদ্দিগের আশীর্বাদও আসিতেছে। তাহারা সকলে 

বিশ্বজননীর বক্ষ মধ্যে বাস করিতেছেন। ঈশ। শ্রীচৈতন্ত 

প্রভৃতি সাধু তক্তদিগের প্রাণ ঈশ্বরেতে একীতৃত হইয়াছে 
যধনই আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে স্পর্শ 

করে, তখনই গৃঢ়ভাবে তাহার বক্ষস্থ সাবুমণ্ডলীর তীবও 

'আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। 

আজ মনে হইতেছে, তাহারা সকলে এই ম্দিরে আসিয়া 
আমাদিগের এই নববিধ|নের নিশান ধরিয়াছেন। তাহারা 

পরম্পরকে বলিতেছেন, “হায়! কি হুন্দর নিশান প্রস্তুত 

ধরিয। কলিকাতা চববিধানবাদবংরা আমাদিগকে একক্র 

ধাধিল!” শ্্ীনৌকা। সহন্মদ, ঈশা, হুল, শাক্য, নারদ 

প্রভৃতি গণ দক ৰনিতেছেন, "ছেখ ইং পৃথিবীতে তোমার 
দল আমার দলকে নিন্দ! সরে, তোমার দলের লোকেরা 
লামার স্থাপিত বর্মমন্দিরে যার ন.. আনার প্রচারিত ধর্বু- 

গঙেষ আদর ধরে না। কিন্ত আছ দেখ নববিধানবাদীদিগের 
ধু 
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্রহ্মমন্দিরে কি আশ্চর্ধ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। নববিধানবাদীর! 

আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতাষ্টত 

ব্রহ্মমন্দিরে তুমি আমি সকলেই আছি, তাহারা তোমার 

আমার প্রচারিত সকল ধম্বগ্রন্থেরই সমাদর করে। তাহারা 
কোন ধশ্মপ্রবন্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, কোন ধন্ম- 

শাস্থুকে মিথ্যা বলিয়! উপহাস করে না, কোন ধন্মসম্পরদ্দায়কে 

ঘ্বণা করে না। দেখ, পৃথিবীতে কি ল্বন্দর নববিধানই 
প্রকাশিত হইল।” 

ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি সকলে এই নব- 
বিধানের নিশান স্পর্শ করিয়| রহিষ্বাছেন। যেমন কড়, কড়, 

শব্ধ করিয়! এক স্থান হইতে আর এক স্থানে তড়িতের সঞ্চার 

হয়, সেইরূপ কড় কড় শব্দ করিয়। ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরা, 
শাক্য প্রভৃতির আত্ম! হইতে নববিধানবাদীদিগের আত্মাতে 

প্রত্যযদেশের জ্বলন্ত অগ্নি আমিতেছে। ভড়িতের স্যায় 

ঈশ] মুসার ধর্ম আসিয়া নববিধানকে উজ্জ্বল করিতেছে। 

ব্াঙ্গগণ, তোমরা কি এই স্বর্গীয় তড়িতের ধ্বনি শুনিতে 

পাইতেছ না? তোমাদিগের হুদয়ে এই তড়িতের আঘাত 
না লাগিলে তোমাদ্বিগের পরিত্রাণ নাই। দেখি এই তাড়িত- 

যোগে তোমাদের দল আখাত পায়কি না। জগজ্জননী ম৷ 

আনন্দমধী তাহার সমুদয় সন্তানদিগকে লইয়া নববিধান 

বার্দীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নধবিধানে মা তাহার 

প্রত্যেক সাধু সন্তানের সম্মান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্ষে 

উপ পাস 
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শাক্যনিংহের নাম, ধোগী খষিদিগের, নাম, শ্রীগৌরাঙ্গের 
নাম প্রায় ডুবিয়াছিল, নববিধান অভ্যুদ্দিত হইয়! দেখ সক- 
লের নাম পুনজ্জীবিত করিল। হিন্দুস্থান ঈশা, মুসা, মহম্মদ 
প্রভৃতি বিদেশী সাবুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া দ্বণ। করিত; 

আজ দেখ নববিধানের প্রমাদে তাহার! কেমন শ্রদ্ধা ও 
আদরের পাত্র হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্ধর্ধষি- 
দিগর যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের 
অভুযদয়ে সে সমস্ত পুনক্ুদ্দীপিত হইল। নববিধানের কি 

মাহাস্ব্য! ইহার প্রভাবে আঙ্গ হিন্দসন্তান ঈশা, মুসা, 
মহম্মদ প্রভৃতি বিজাতীত্ সাধুর নামে প্রমন্ত হইতেছে। 
নববিধানের বলে শিক্ষিত যুবকের! শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রেমে 
শাতিতেছে: ধুলা গড়াগড়ি দ্িতেছে। এ সমস্ত মা জগ- 

জননীর প্রেমের চাতুরী। মার ইঙ্গিতে তাহার সমুদয় সন্তা- 
নেরা একত্র হইয়া ন্ববিধানের প্রশস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতে- 
ছেন। নববিধ।নবাদীর »দয়ের ঈশা, মুসা, শাক্য, যাজ্ঞবস্থ্য, 
কবীর, নানক, শ্রাগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। 

আজ সাধুজীবনগুলি পদ্বানদীর গ্তাত্ব দ্রুতবেগে এই ব্রঙ্গ- 

মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে। 

আজ মধুমখা ম। নাম কীন করিয়া ন্ববিধানবাদীর। 
মাতিয়াছেন। আজ কতটি সৌন্ভাগ্যশালী বাঙ্গালীসন্তান 
আনন্বময়ী মার কোলে বমিয়া মার প্রেমহুধ! পান করিতেছে। 

বা্গালীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়। স্বর্গে দেবতাদিগের 
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মধ্যে আনন্দের রোল উঠিয়াছে। স্বর্গের দেবতারা বলিতে- 

ছেন "আমাদের ইচ্ছা হয় সৌভাগ্যশালী ভক্ত বাঙ্গালীদিগের 
সঙ্গে গিয়া মিশি।” কিন্তু পরলোকের নিয়ম নহে যে; 

সেখান হইতে কেহ সাক্ষাৎ ভাবে ইহলোকবাসীদ্দিগের নিকট 
প্রকাশিত হন, কেবল তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে 

গারেন। আজ এই নববিধানে ঈশা, মুসা, মহণ্মদ, শাক্য, 
শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি হইল। আজ এই 
ব্রহ্মমন্দিরে শাক, কাসর, ঘণ্টা, গং এবং অর্গ্যান প্রভৃতি 

দেশীয়, বিদেশীয়, অনেক প্রকার বানা বাজিয়া উঠিল। 

আজ সি্ধু, চট্টগ্রাম, বন্বে, মান্্াজ, প্রভৃতি ভারতের নানা 

দেশ হইতে ব্রহ্মসন্তানের আসিয়া এই নববিধানের গৌরব 
বৃদ্ধি করিলেন। আজ আমার্দের হুখ, ভারতের হৃখ, পৃথি- 
বীর হখ। 

ম! আজ বিশেষ দয়া করিয়া আমারিগকে এই থা 
বলিলেন "“সন্তানগণ, আর তোমাদের ভয় নাই, এখন আমি 

আমার দ্বর্গের ভক্তদল, যোগিদল, সঙ্গে লইয়া তোমাদের 

বুকের ভিতরে বাস করিব” । বন্ধুগণ, যখন আমরা তরঙ্গের 

আরতি করিতেছিলাম, যখন নিশ!ন বরণ করিতেছিলাম, 

তখন আমর! বিশ্বজননীর অঙ্গে তাহার অমুদয় সাধু তন্তু, 

সন্তানদিগের আগ্মমন অনুভব করিয়াছি । এই নববিধানের 

নিশীনের ছিতর দিয়া সদয় ধর্শবিধানের ভাব আযিতেছে। 

আকাশের বিছ্যুৎ ধরিবার জন্ঠ, ষমুদ্ধয় সাধুদিগ্ের প্রত্যাদেশ 

. শশার চা 
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গ্রহণ মু জন্য, রা রানার প্রস্তুত হইল। 

জগতের ধর্মাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশান উড়ি- 

তেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজা দেখিয়া পৃথিবীর পাপ 
ছুঃখ দূর হইবে। জগতের প্রতি, ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশের প্রতি, বিশ্বজননীর কি দয়া! আজ ধাহারা এই 
নিশান স্পর্শ করিলেন তাহাদিগের কি সৌভাগ্য! আজ 
ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখ কত উজ্জ্বল হইল! এই 

নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্মপ্রবস্তক 
আবদ্ধ রহিলেন। উড় নিশান, যাও নিশান, ব্রহ্মনামের 

জয়ধ্বনি এবং তাহার সমুদদায় সাধু সাধবী সম্তানদিগের জয় 

ধ্বনি করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম সমস্ত দিক 
জয় কর। জাহাজে উঠিয়া! সমুদ্র পার হইয়া দূরে বহুদূরে 
যাও। শত্রুবুল দেখিয়া! ভীত হইও না, নির্ভয়ে দেশ দেশা- 

সরে চলিয়! যাও। 

হে নববিধানের বিজ্য়নিশান, তোমার মধ্যে অনেক বত 

নিহিত রহিয়াছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর 

ইন্দিষাশক্তি থাকে না, তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে, 
যেখানে তোমার আবির্ভাব সেখানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা । পাপকে 

যে পরাজয় করে সেই বিজ্ফনিশান (নিশান অর্থ জয়), 

যাহ! পাপ সয়তানকে জয় করে তাহাই নববিধানের নিশান। 
বিবেক সিংহাসনের উপরে রাজরাজেরী বিশ্বজননী প্রতিষ্টিত। 

তাহার সাধু ভক্ত সত্তান্গণ প্রেম, ভক্তি; অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা! 



৫৪ সেবকের নিবেদন 
০০০০ ক আজ কপি জি পিপি স্পা আপোস 

প্রভৃতি বিবিধ পুস্পোপহারে তাহার পুজা করিতেছেন। 

যেখানে মার পুজা প্রচার হইতেছে সেখানেই নববিধানের 
জয়ধবজা উড়িতেছে। - এই নিশান মার শক্রদিগকে পরাস্ত 

করিবে। ইহা পৃথিবীর পাপতার, ছুঃংখতার দূর করিবে । ইহা 
জীবের বুবাসনা, দুর্ভাবনা, দূর করিবে । এই নিশান দেখিয়া 
পাষণ্ড, অবিশ্বাসী, নাস্তিক সকল বিশ্বাসী আস্তিক হইবে। 

এই নববিধানের নিশান দিগ্রিজয়ী হইবে। ইহ ভগবানের 

বিরোধীদিগকে, মার শক্রদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান 

দুর্জয় প্রতাপের মহিত অশ্বারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নব- 
বিধানের প্রেরিতগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা 
দেশ দেশাগ্তরে চলিয্বা যাও, এই নিশানের বলে তোমরা 

বড় বড় বীরের কাছেও কুগ্ঠিত হইবে না। এই নিশান ধারণ 
করিয়া তোমরা দেশ বিদেশে গমন কর। তোমরা যেমন 

মাকে দেখিয়া! মার সঙ্গে কথা কহিয়া নুখী হইয়াছ, এইপপ 

তোমাদের ভাই তত্ষীদিগকেও বিধানের হুধা পান করাইয়! 

সুখী কর। 

ভাগবতী তনু । 

রবিবার ২৪শে ফান্তুন, ১৮০২ শক; ৬ই মার্চ, ১৮৮১। 

আত্মার আধার শরীর । শরীরের আধার আত্মা । শরী- 

রের ভিতরে আত্ম থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত 
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থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলম্থন করিয়! শরীর ঝাচিযা 

আছে, আত্ম! ন! থাকিলে মত শরীর কোন কার্য করিতে পাবে 

না। আবার শবীর বিনা আত্মা পথিবীতে কোন কিষা 

প্রকাশ করিতে পারে না, মতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার 

আম্মা তেমনই শরীরের অবলম্বন । ছুই কথাই সত্য। 

আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে; কিন্তু শরীরের 

সাহাযো যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস 

ও শাস্তির লাভ করে তাহা সর্বদা ভাবিয়! দেখি না। 

জীবাস্বী এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্খুমধু, 

তকানমধু, প্রভৃতি নান! প্রকার শ্রমিষ্ট রস আহরণ ও সব্চয় 

করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বন্ত ইহ 

অবগই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও আমরা জড়বাদীর 

ন্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্ধন্দ মনে করি না, 

তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইৰে ঘষে, এই অনিত্য 

শরীর, আত্মার নিত্য ধর্ম, নিত্য জ্ঞান এবং নিত্য গখ 

উপাঞ্জনের বিশেষ সহায় । জীবাস্ম! ধরাধামে এই অসার 

শরীরের দ্বারা অনস্তকালের জন্য প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া 

পরলোকে গমন করে। কিন্তু এক দ্দিকে যেমন আমাদের 

এই তনু আত্মার জ্ঞানোন্নতি ও ধরন্মোন্নতির প্রধান সহায় 

আর এক দিকে আবার তেমনি আত্মার অধোগতি ও সর্বব- 

নাশের কারণ। এক দ্দিকে যেমন এই দেহ নান৷ প্রকার 
ধর্মী ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্ত দিকে ইহা আবার 



৫৬ নেবকের নিবেদন | 
সপ 2. সপ সপ ০: ৪ সপ 5০. এপ শপ ও এ শী শশা পাল পি তি শি ৭ ০১ পাপিপীপপ পপ স্পা আত পপ ০০০৪০ ক ডে আপি 

নানাবিধ অধর ও অশেষ যন্বণার হেতু । আম্রা এই শরীর 

দ্বারা যেমন পুণ্য ও শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি তেমনি ইহ। 

দ্বারা আবার নানা প্রকার পাপ ও দুঃখ সঞ্চয় করিতে পারি। 

মানুষ, তোমার কাম ক্রোধাদি পাপের আধার কোথায়? 

তোমার শরীরের ভিতরে । যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার তন 

ভাগবতী তনু হইবে ততদিন ইহ] পশু তনু, ততদিন ইহা 
ষড়বিপুর তনু, দুর্দান্ত দৈত্যদিগের বাসগুহ। হয় তন 

ভগ্গবানের এবং তক্তদ্িগের বাসস্থান হইবে, নতুব! ইহ! 
অস্রদিগের আলয় থাকিবে । হে মানুষ, যনি তুমি তোমার 

শরীরের মধ্যে ভগবান ও তাহার সাধুদ্দিগকে প্রতিষ্ঠিত না 

কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনুরেরা আসিয়। তোমার শরীর 
অপ্রকার করিবে । তোমার দুই চক্ষু ছুই ভয়গ্কর অহরের 
বাসস্থান হইবে, তোমার ছুই কর্ণ ছুই দৈত্ের গর্ভ হইবে 

তোমার রূসনা কাল সর্গের আধার হইয়া! চারিদিকে নরনারীর 
কর্ণে পাপ গরল ঢালিয়া দিবে, তোমার প্রত্যেক হস্তের 

পাঁচ অঙ্গুলীতে পাঁচ কাল দৈত্য আসিয়! বমিবে। তোমার 

সমগ্ক শরীর পাপের আলয় হইয়! উঠিবে। তোমার শরীরের 

কোন অংশ, কোন যন্ত্র শুদ্ধ থাকিতে পারিবে ন|। 

শরীরকে যদি আপন বশে না রাখিতে পার তবে কেবল 

মন শাসন করিয়া কি হইবে? শরীর যদি পাপের উত্তেজক 
ন' হয় কেবল মনের মধ্যে কি দুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে 

বে? পাপের ইচ্ছা চরিতার্থ হয় কিসে? এই অপবিভ্র 
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দেহে। এই শরীর দেখিতে অতি সুন্দর এবং নির্দোষ মনে 

হয়; কিন্তু ইহার ভিতরে যখন পাপাহ্থরেরা আসিরা বাস 

করে তখন ইহা অত্যন্ত বিকৃত ও তয়স্কর হয়। বখন সয়্- 

তান আসিয়া চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ এই আটথানি যন্ত্র অধিকার 

করে তখন এই শরীর নিতান্ত ছূর্গন্ধ নরক হইয়া উঠে। 

যদি তোমার তনু অহ্রের তন্থু হয় তবে বাহিরে একট 

সামান্ত প্রলোভন দেখিলেই তোমার শরীরের ভিতরে 

কুবামনার অনল প্রজ্্বলিত হইয়া উঠিবে। শরীরের কোন 

স্থানে পাপ লুকাইয়! থাকে তাহ! নহে। আমার চক্ষে অমুক 

পাপ, আমার মস্তিক্ধে অমুক পাপ, অথবা আমার হস্তে অমুক 

পাপ, এবূপে কেহ পাপ ধর্িতে পারে না । শরীরের অতি 

সুক্ষ স্নায়ুকেও তুমি ধরিতে পার; কিন্তু অতি স্থুল পাপকেও 

তুমি ধরিতে পার না। যতদিন না তাগবতী তনু লাভ 

করিতে পার ততদিন তোমার তনু পাপে পূর্ণ থাকিবে, কিন্ত 

সে পাপকে তুমি দেখিতে পাইবে না। 

এক আমনুরিক তনু, আর এক ভাগবতী তনু। এই 

দুইয়েতে অনেক প্রভেদ। আশ্রিক তনু ষড়রিপুর অধীন, 

ভাগবতী তনু রিপুবু অতীত, কেবল ভগবান ও তাহার তপ্ত" 

দিগের লীল। বিহার ক্ষেত্র । পণ্ড তনুতে কাম, ক্রোধ, লোত, 

অহঙ্কার, হিংসা) স্বার্থপরতা এ সমস্ত রিপু উত্তেজিত হয়। 

বাহিরে কাম্য বস্ত দেখিলেই পণ্ড তনুর ভিতরে কামনার 

অন্ল প্রজ্জ্বলিত্ হইয়। উঠে, বাহিরে রাগের কারণ দেখিলেই 
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পশু তন্ন ক্রোধাগিতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাক৷ প্রভৃতি লোভের 

সামগ্রী দেখিলেই পণ্ড তনু মেই দিকে দ্রতবেগে ধাবিত 
হয় এবং লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নির্দোষ বালকের 

মুণ্ড ছেদন করিতেও কু্ঠিত হয় না। অপরের শ্রীরুদ্ধি দেখিলে 

পশু তনুতে ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হয় । এইরূপে অজিতেন্দিয় 
আন্ুরিক তনু সব্বদাই নানা প্রকারে নবকের অগ্নিতে দগ্ধ 
হইতে থাকে। 

ভাগবতী তনু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাগবতী তনু যিনি 
লাভ করিয়াছেন, তাহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পূণরূপে 
জিতোর্দিয়। তাহার শরীর অতি শান্তভাব ধারণ করিষাছে। 

উহা দেবতাদিগের বাসম্থান। তাহার শরীর মন্দিরের মধ্যে 
কোন পাপানহ্নর আসিতে সাহস করে ন|। তাহার শরীর 
পুণ্যের ছুর্তেষ্ ছুর্গ। সয়তান সে দিকে যাইতে পারে না। 
যে ব্রহ্মচারী যুব! তাগৰতী তনু লাভ করিয়াছেন, নিত্যো- 
পানা তাহার প্রাণের সম্বল, তাহার অন্তরে নিরন্তর 
বৈরাগ্যানল আলিতেছে। কোন প্রকার পাপাসঞ্জি তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে ন|। ব্রহ্মচারী বৈরাশীর ভাগবতী তনু 
দর্শন করিয়া ষড়রিপু পরম্পরকে বলে, “ভাই এই ব্যপ্তি 
বজ্জদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই, 
ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতিয় ব্রহ্ম এবং তেজন্বী পুণ্যাস্মা 
সকল বাম করিতেছেন, এ শরীর আমাদিগের বাসের পক্ষে 
অনুকূল নহে। ইহার মন্তিক্ধে নিরন্তর মুমতি ও সঙ্চিত্তার 
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উদয় হয়। ইহার হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রেমের প্রবল জোত বহি- 
তেছে। ইহার রক্ত মাংস ও অস্থি মধ্যে সাধু বীরেরা 

হস্কার করিতেছেন। এমন ভয়ানক স্থানে থাকা হইবে 

না। চল আমরা ইহাকে ছাড়িয়া! ইন্্রিয়পরায়ণ লোকদিগের 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি।” 

এইরূপে তাগবতী তনুর তেজ দেখিয়া কাম ক্রোধ ও ভূতি 
সমস্ত আহৃরিক ভাব ও পশ্ুভাব পলায়ন করে.। যে শরীর 

এইরূপে কুভাব শুন্ত হয়, সেই শরীর ঈশ্বরের আদেশে, 
প্রকৃতির নিরমানুসারে, শীদ্রই সাধুদিগের বাসস্থান হয়। 

প্রচৃতির এই নিয়ম যে কোন স্থান শৃন্ত থাকিবে না'। যখনই 
কোন শরীর হইতে কাম ক্রোধাদি সমস্ত অনুর দল চলিয়া 

গেল এবং উহা শান্ত ও পাপ শূন্ত হইল, তখনই সেই শরীর 
শূন্য দেখিয়া শ্রীগৌরাম, ঈশা, মুসা, সক্রেটিস্, মহদ্মদ, শাকা, 
যাগ্বন্ধা প্রভৃতি সাধু মহাস্বাগণ আমিয়! সেই শুন্ত শরীর 

পূর্ণ করিতে আরন্ত করেন। তাহার! পরস্পরকে বলেন 

"কেমুন ভাই, আমর! ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাব তো % 

শ্রীগৌরাঞঙ্গ ঈশা ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন 
'এই শরীর আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। ইহার 

বক্ষ এমন প্রশস্ত যে এমন বক্ষ ছাড়িয়া আমি আর কোথায় 

গিয়া নৃত্য করিব?” মহধি ঈশা বলিলেন, "ভাই গৌরাঙ্গ, 
আমিও এই শরীর মন্দিরে বাম করিৰ, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া 

আসিবার সময় আমার বন্ধুর্দিগকে বলিযক়্াছিলাম, তোমরা! 
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আমার রক্ত মাংস পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের 

শরীরের মধ্যে বাম করিব। এই সাধু যুবা আত্ত্েচ্ছা বিনাশ 
করিয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছ! পালন করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়াছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত মাংস 
বূপে বাস করিব। শ্ত্রীগৌরাঙ্গ, কেবল তুমি ইহার শরীরের 
গধ্যে গিয়া বাস করিবে, আঙি কি ইহার শরীরের মধ্ো' 

ঘাইৰ না?” 

যখনই শরীরের ভিতর হইতে অতক্তি ও শ্বেচ্ছাচাররূপ 
ছুই অহ্র পলায়ন করিল, ছুই ছুপ্পরবৃত্তি চলিষা গেল, তখনই 
ছুই স্বর্গীয় প্রবৃত্তি, ছুই সাধু সেই শরীরের মধ্যে অবভীর্ন 
হইলেন। মহধি ঈশা ও শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া মেই সাধু 
যুবার রক্ত নদীর উপকূলে ছুই হ্থন্দর বাগানযুক্ত বাড়ী 
নিখ্বাগ করিলেন। তাহাদিগের শুভাগমনে সেই সাধুহৃদয়ের 
ভিতরে দুই জীবন্ত ফোয়ারা উতৎমারিত হইতে লাগিল। 
মেই সাধু ষুবার অন্তরে দুটা মধুমধী প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল, 

ছুই জন সাধু আসিয়া তাহাকে ছটা স্বগাঁয় প্রবৃত্তি দান 

করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অগ্গরাগ, আর এক 
জনের প্রভুর প্রতি আনুগত্য । 

অতএৰ শরীরকে অর্ধ! শুদ্ধ রাখিবে। শরীর যদ্ধি 

প্রতিকূল হয়, পাগাচরণ করিস: শরীরের রক্ত যি বিষাক্ত 
হয়, তবে তো'।র শরীরের ছুর্গন্ধে এ £ই নছপুরুষ পলায়ন | 
করিবেন। শরীরকে ভদ্ধ ন। রাখি, মি তুমি এ ছুই, 
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মহাপুনষের জন্য বহু ব্যয় করিয়া জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে 

দুটা মনোহর অট্রালিক! নির্মাণ কর, তথ।পি তাহারা পলায়ন 

করিবেন। আশ্চধ্য লাবণ্যগুক্ত অট্রালিকার পার্থে যদি তোমার 

দুর্গন্ধময় শরীর থাকে সে অন্টালিকায় রাজারা তো৷ থাকিবেনই 

না, তাহাতে কাঙ্গালেরাও থাকিবে না। পাপেতে মৃত্যু হয়, 

' এবং মৃত্য হইলেই শরীরে ছুর্ন্ধ হয়, সেই কুর্ণন্বময় শরীরের 
নিকটে কেহই থাকিতে পারে না। তোমরা কি জান ন! 
এই. কলিকাতা মহানগরীতে দুর্গক্ময় স্থানে যদি অতি হুন্দর 

অট্রালিকাও থাকে তাহা কেহ লয় না। সেইরূপ পাপ 

ছর্গন্ধম্য় শরীর বাহিক শোভায় অত্যন্ত ছুন্দর হইলেও তাহা 

সাধুদিগের মংনানীত হয় না। 

যাহার শরীরের ভিতর হইতে কাম, ক্রোধ, লোত, হিৎসা 

প্রভৃতির ভয়ানক দুন্ধ উ1ঠতেছে তাহার শরীরের মধ্যে 

_কিরুপে পুণ্যায্া সাধুগণ বাস করিবেন? এই জন্ত 

হে জীবসকল, তোমার মনের উদ্তির জঙ্গে সঙ্গে শরীরের 

পবিত্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র 

হইতে দিও না। শরীরকে লোশী, স্বেছাচারী, ইলজিয়াসক্ত 

ক্ষোধা্ধ অর্থাৎ ঈধানলে প্রজ্মলিত হহতে দিও না। শরীরের 

অস্থির মধ্যে ধর্দি অনবরত জ্বলত্ত বৈরাগ্যানল পোষণ 
করিতে না পার তবে শরীর বিলামী হইবে, কেবল ভাল 

খ।ইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাঁহবে, ভাল শয্যায় শয়ন 

করিতে চাহিবে। শরীর ঈশ্বরের আদেশ ধর্মের নিয়ম. 
ঙ 
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লঙ্ঘন করিয়া, নান! প্রকার বিলাস সুখ ভোগ করিবার জন্ 

ব্যস্ত হইবে। | 

তোমরা যি বল, “আমাদের শরীর যাহা হউক না কেন 

আমাদের মন উন্নত।” তোমাদিগের সে কথা আমি বিশ্বাস 

করিব না। ছূর্ণন্ধময় স্থানে সোণার বাড়ী যেমন তেমনই 

বিলাসপরায়ণ দুর্গদ্বময় শরীরের মধ্যে হৃদয় মন। যদি প্রলো-' 

ভনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে 

শুদ্ধ রাখতে যত্রকর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা, 

তোমার বক্ষস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তোমার মডিফে মহাত্মা 

সক্রেটিদ। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে ঈশা! 

অবতরণ করিয়া তাহার স্বর্ণস্থ মহা প্রভুর ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে- 

ছেন এবং তোমার বক্ষে শ্ীগৌরাঙ্গ হরিনাম রসে উন্নত 

হইয়া আনন্দে নুত্য করিতেছেন এবং তোমার মস্তিক্ষের মধ্যে 

সক্রেটি পারলৌকিক চিন্তা এবং আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি 

বিষরুক পবিত্র চিন্ত। দ্বারা তোমাকে আমোদিত করিতেছেন। 

দেখাও, যেমন জব্বলপুরের নিল প্রক্গবণে লোকে মা 

আনন্দ ও মহা আগ্রহের সহিত স্নান করিয়া আপনাদিগকে 

শুদ্ধ ও নুখী মনে করে সেইরূপ তোমার রক্ত প্রবাহকপ 

নর্দা নদীতে ন্বর্গের সাধুগণ আসিয়! স্ান করিতেছেন। 

দেখাও, তোমার দক্ষিণ হঞ্চের পাঁচটা অঙ্গুলির মধ 

চটা পুণ্যাত্ব! দয়াল সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও, 

তোষার মন্তকের কেশরূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই 
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প্রাচীন আধ্য যোগী ধষিগণ আসিয়া! ধ্য।ন সমাধিতে নিমগ্ন 

রহিয়াছেন। | 

এইরূপে যখন দেখিবে যে তোমার সর্দাঙ্গে নানা দেশের 

এবৎ নান! যুগের সাধুভক্তগ্রণ আমিধ! তাহাদিগের বাসস্থান 

নির্াণ করিয়াছেন, তোমার রক্তনদীর মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় 

সাধু মহাত্বাদিগের রক্ত মিলিয়। গিয়াছে তখন জানিবে যে 

তুমি ভাগবতী তনু লা করিয্বাছ। নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্গগণ, 

সাধুদিগের রক্ত মাংস পান ভোজনরূপ নববত তোমরা 

সাধন কর। পশুর ন্ায়, ইন্দ্য়াসত্ত মানুষের স্তায় আর 

তোমর। পান তোজন করিও না। তোমরা ঈশার পুণ্যরূপ 

অন্ন আহার কর, শ্ীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। 

পশু জন্ত সকল অনার অন্ন খায়, তক্তগণ দেবপ্রসাদ দেবী প্রপাদ 

গ্রহণ করেন। সাধুগণ আন্নের মধ্যে বর্ষের প্রেম এবখ বর্ষের 

তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পরিপুরিত অন্ন আহার করিয়া সাধু- 

দিগের মনে যোগব্ল, তক্তিবল, পুণ্যবল বৃদ্ধি হইতে থাকে 

ঈশ। প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তোমরা আহার পান করিতে 

আরন্ত কর। যে ভাবে অন আহার করিলে সাধুজীবন 

পোধিত ও পাঁরবদ্ধিত হয় সেই ভাবে তোমরা অন্ন গ্রহণ 
কর। অকুতদ্ক অভক্তভাবে কদাচ তোমরা! ঈগ্ুরের দান 

গ্রহণ করিও না। আহারকে কদাচ তোমরা ইন্জিয় শখের 

পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গভীর ভাবে 

আহার করিবে। পবিত্রতার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি 
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পান কর। অশুদ্ধ মনে অন্ন ভোজন করিও ন!, অভ ভাবে 

জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার সময় ঈশা 

চৈতন্টের জীবন ভোজন পান করিবে, সাবুজীবন আহার না 

করিলে ভাগবতী তনু লাভ করিতে পারিবে না। 

তোমার তনু সাধুদিগের সেবায় উত্সর্গ কর। তোমার 
নিজের জন্য আর তোমার তনু রাখিও না । যিনি তোমার 

এই তু স্বজন করিয়াছেন, সেই বিশ্বপতি, সেই দেহগত্তি 

সেই প্রাণারাম, মেই মনোভিরামের সেবায় এই তনু নিযুক্ত 
করিয়া ইহাকে রামতন্ত ভাগবতী তনু করিয়া লও । যদি 

তোমার তনু ঈগরের বিরোধী হয় তবে আর সেই 

পাপতণ্র রাখিও না। তোমার চন্ু, কর্ণণ রসন। হস্ত, 

পদ, কিম্বা শরীরের কোন যগ্র যদি ঈশ্বরের অবাধ্য হয় 
তবে তাহ] কাটয়া ফেল। তোমার শরীরের সমুদয় অঙ্গ 
ভাগবতী তনুর অঙ্গ হইবে। তোমার চক্ষু ভগবানের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোন দ্রব্য দেখিবে না। তোমার কর্ণ তাহা 

বিরদ্ধে কোন কথা শুনিবে ন!। তোমার রসনা তাহার 

নামরম ভিন্ন অন্য রস পান করিবে না। মনের আধার এই 
শরীরকে ধর্খের অনুকূল করিয়া লইবে। 

যখন হস্ত দ্বারা তোমার নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিবে তখন 

তুমি বুঝিতে পারিবে যে তুমি ঈশ! নারদ প্রভৃতির অঙ্গ স্পর্শ 

করিতেছ। তোমার শরীরের রক্ত মাংস তাহাদিগের অধিকুত 

এবং তাহাদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে! তুমি স্পট 
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দেখিতে পাইবে ঈশ। গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আমিয়৷ তোম।র রক্ত 
নদীতে খেলা করিতেছেন। তোমার শরীর আর তোমার 

থাকিবে না। তোমার শরীর হ্বর্গায় দেবতার্দিগের লীলাক্ষেত্র 

হইবে। মাগুষ ভ্রমান্ধ হইয়া বলে আমার শরীর, তোমার 

শরীর, উহার শরীর, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষের শরীর 

দর এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্র। ধাহারা সত্যবাদী 

হারা বলেন "আমার তনু আমার নহে, ইহা সাধুদিগেরই 
তন্ধ। এই তনুর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।” 

দরাময় পিতা কুপ। কন আমরা যেন সকলে এইরূপ ভাগব্তী 

তনু লাভ করি। 

ত্রিনীতিবাঁদ। 

রবিবার ১৫ই চৈত্র, ১৮০২ শক; ২৭শে মার্চ ১৮৮১। 

ব্রিতাপের শান্তি ত্রিনীতিবাদ্দ । যখন সত্য ত্রয় বিজ্ঞানের 

প্রারা এক হয় তখন তব্রিতাপের শান্তি হয়। তিনকে খিনি 

এক করেন তিনিই হ্ুখী হন। তাহারা ত্রিতাপে কষ্ট পায় 
যাহার। তিনকে শ্তন্ধ মনে করে। এককে যিনি তিনের মধ্যে 

উপলদ্ধি করেন ধন্য সেই সাধু, ধন্য সেই ব্রহ্গজ্ঞানী। 

নববিধানের আলোক অবলম্বন করিয়া ত্রিনীতি মত বিপুত 

করিতেছি, বাদগণ, শ্রবণ কর। ব্রিসতোবর মধ্যে এক সজ্য, 

ভ্রিদস্ত'র মধ্যে এক মন্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি উপলদ্ধি 
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করা প্রক্কত বিজ্ঞানের কার্য । তিন বাস্তবিক মুলে এক। 

এই সত্য মানিতে হইবে, এই সত্য মাধন করিতে হইবে, 

এই সত্য সাধন করিয়া নুখী হইতে হইবে। সমুদয় বিবাদের 

মীমাংমা, সকল বিরোধের সামঞ্জশ্ত হওয়া কেবল নববিধানের 

দ্বারাই সম্ভব । অতএব বল হে নববিধান, তিন কিরূপে এক 

হইল। ঈশ্বর, আমি এবং জগ এই তিন সত্য, এই তিল 

সন্তা, এই তিন কিরূুপে এক হইবে ? 

এই আমি, এই তোমরা, আর আমার এবং তোমাদের 

মধ্যে এই ব্রহ্গাগুপতি ঈশ্রর। এক ঈগর আমাদের প্রতি- 

জনের মধ্যে প্রাণরূপে বর্তমান। সেই এক সত্য, সেই 
এক সন্তা ঈশ্বর, তোমার আমার মধ্যে না থাকিলে আমরা 

কেছই বীচিন্না থাকিতে পারিতাম না। মুল সত্য, মুল সা 

তিনি। উহাকে অবলম্বন করিয়। আমরা সকলে অবস্থিত 

করিত্তেছি। কিন্তু এই ঈশর, এই আমি, এই তোমরা, 
যতক্ষণ এই তিন ন্বতন্র দেখিতেছি ততক্ষণ আমর! ভ্রমে ভ্রান্ত, 

ত্রিতাপে মন্তরপ্ত। এই ভেদঙ্জান হইতে নান! প্রকার অধর্থী, 

শোক, ক্বালা, যন্ঈণ| উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আমরা এই তিনের 
মধ্যে এক না দেখিতে পাই ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত শান্তি 
লাভ করিতে পরি না। এই তিনের মধ্যে একত্ব অন্নভব 
করাই প্রহ্ত শক্তির অবস্থ!। এই তিনকে আতন্ব জ্ঞান 

করিয়া যদি বক্গাপুজ। করি সেই অপূর্ণ ব্রহ্মপঙ্গ'তে পাপের 

আ্োত বন্ধ হয় না। ব্রন্মের মধ্যে আমি এবং জগং, অথবা 

শপ পপ লাশাশিশাা ত 
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জগং, এবং আমার মধ্যে ব্রহ্ম, এই সত্য স্পষ্টতর রূপে 
উপণন্ধি না করিলে পুণ্যের পথ শাস্তির পথ আবিষ্কৃত হয় না। 

আঁমি যদি ব্রহ্ম ছাড়! জগৎ কিন্বা ব্রহ্গ ছাড় আমি 

ভাবিতে পারি, অথবা যর্দি জগৎ এবং অমি ছাড় ব্রচ্গ 

ভাবিতে গারি তবে তিনের এঁক্য হইল ন|। বাস্তবিক ব্রঙ্গের 

মধ্যে সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে । জ্ঞানের অবস্থায় 

আমর! কোন মতেই ব্রহ্মবিহগন ভগং কঙ্গনা করিতে পারি 

না। ব্রন্দের মধ্যে জগৎ এব আমি, আবার আমার মধ্যে 

বর্ম এবং জগহং। ব্রহ্মবিহীন জীব হইতে পারে না। 

অতএব যখনই আমি আমাকে দেখিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 

আমি আমার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিব। বক্গাণ্ডের শ্রপ্কা, প্রতি- 

পালক, পরিত্রাত ঈশ্বর দুরে নহেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেকের 
প্রাণের মূলে প্রাণরূপে বসতি করিতেছেন। তিনি যেমন 

প্রতিজনের সঙ্গে বাস করিতেছেন সেইরূপ আবার সমষ্টি- 
ভাবে সমস্ত মানবমগুলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন 

এবং বিশেষ পে প্রেরিত মহাত্মাদিগের মধ্যে স্থিতি করেন । 

যখন আমরা! ঈশ্বরকে মহাপুরুষদ্িগের জীবনে দেখি 

তখন আমরা ইতিহাসের ঈশ্বরকে মহীয়ান করি। প্রথমতঃ 

বেদান্তের সময় যোণী খঝষিরা নিগুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে 

উপলব্ধি করিতেন। ঈঃর বয়, তিনি আপনার মহিমাতে 

আপনি বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যখন ঈশ্বর তাহার 

পুত্র মহাপুকষদিগের জীবনে অলৌকিক ক্রিয়৷ সকল সম্পন্ন 

না পা সিপ্প্স পসপাসসআপপপাল আপ পাপে পাশপপাস 
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করেন তখন পৃথিবী তাহাকে পুরাণ কিন্বা ইতিহাসের ঈশ্বর 
বলে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর পবিভ্রাত্ব। হইয়া প্রত্যাদেশ দ্বারা 

প্রত্যেক জীবাত্বাকে পবিত্র ও উন্নত করেন। বন্ততঃ ব্রহ্মময় 

এই. জগ২ং। কি মহাপুরুষ, কি ক্ষুদ্র আত্ম। প্রত্যেকেই 

ঈশ্বরেতে জীবিত ও প্রতিপালিত। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও 

গতি নাই। তিনি প্রতি জনের জীবন, তিনি প্রতি জনের ' 

আশ্রয়। এই আমি, এই তোমরা, এই ঈশ্বর, বল এই 
তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ ? যদি বল এই তিন এক 

মূলহত্রে বদ্ধ এবং পরস্পর গুঢ়রূপে গ্রথিত তবে তোমরা 
যোগানন্দ রস পানের অধিকারী। যদি বল এই তিন ন্মতগ্র, 
অথব। এই তিনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গু যোগ নাই 

তবে তোম।দের এই ভেদ জ্ঞান তোমাদিগকে অযোগী ও 

অবৈরাণী করিয়া! তোমাদিগকে নানা প্রকার অধন্মের নরক 

কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। 

বিজ্ঞান চক্ষে, বিশ্বাস নেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের 

মধ্যে খু যোগ রহিয়াছে । ব্রহ্ম, আমি এবং জগৎ এই 

তিন গুঢ়তাবে সম্মিলিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সত্য, 

ত্রিসস্তার মধ্যে এক সন্ভা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই 
গঢ় বসন্ত বুঝিতে হইনে। বাস্তবিক নিরাকার নির্দিকার 
ব্রহ্ম কদাচ জীব কিবা জগৎ হইতে পারেন না। পিত! কিরুপে 
পুত্র হইবেন? জরষ্টা কিরূপে সু হইবেন? অনন্তর কিরুপে 
ক্ষুদ্ধ হইবেন? অথচ এই তিন মুলে এক--এই গঢ় তন 
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রা করিতে হইবে। লাগা এই গাঢ় রছস্য 

জানিয়াছেন। 

সত্যন্নরূপ ঈখরের দেহ নাই। ব্রহ্ম সৎ চিন্ময় নির্ব্বি- 

কার নিরবয়ব। তিনি সত্যন্বরূপ, পূর্ণ সত্য। তাহার সত্য 

কথন সত্য ধন্মের এক খণ্ড। ইহার জন্য দেহ চাই। 

সত্য বচন বলিবার জন্য রমন! অর্থাৎ মাংসের প্রয়োজন 

হইল। এই জন্ত শান্থে উক্ত হুইয়াছে, যে সত্য ঈশ্বরেতে 

ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্য সেই সত্য মাংম রূপ ধারণ 

করিল। অর্থাং দিও ঈশ্বর স্বয়ং সত্যন্বরূপ তিনি গাকার 
মনুষ্যের সায় সত্য কথা বলিতে পারেন না। এই জ 

পৃথিবীতে ঢৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাহার ইচ্ছাতে রক্তমাংসময় 

দেহধারী তাহার একজন সত্যবাদী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। 

সত্য. কথ। বলিতে হইলেই রসন| চাই, মাংস চাই। আ'বার 

সত্য শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ চাই, সুতরাং সত্য এবণের 
জন্তও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনুষ্ঠানের 

জন্য হস্ত চাই, এই জন্য মন্ুষ্যকে বক্ত মাংসময় হস্ত প্রদত্ত 

হইল | 

দুদ পোষ্য শিশুর জীবন রঙা করিবার জন্য ঈখরের 

নিরাকার স্সেহ মাতৃস্তনের আকার ধারণ করে। সেই এক 

প্রেমময় ঈশ্বর হইতে জননীর জদয়ে স্নেহ এবং স্তনে দু 

সঞ্চারিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞান চক্ষে দেখিলে বুঝিতে 

পারিবে, কি জড়রাজ্যে কি মানব দেহে সর্ধাত্র ঈশ্বরের জ্ঞান- 
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লীল] এবং প্রেমলীলা1। জীবশরীর ব্রন প্রেমের নিদর্শন । 

ইহার অন্গ প্রত্যর্গ তাহার অসীম জ্ঞান এবং অগীম প্রেমের 
পরিচয় দিতেছে। ক্ষুদ্র শিশুর মুখ যেমন, মাতস্তনরূপ দু 
নিঃসারণ যন ঠিক তাহার উপযোগী । জীবের নান। প্রকার 

অভাব মোচন করিবার জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রেম, চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, রসন।, হস্ত, মাতন্তন প্রভৃতি ন'নারূপ ধারণ 

করে। এ সমস্ত ঈগরের প্রেমলীলার যন্তর। 

ব্রন্মের সত্য জিহ্বার আকার ধারণ করিয়৷ সত্য কথা 

এব প্রেম্নবাক্য বলিয়া পতিত জগহকে উদ্ধার করে। ঈশ্বরের 

স্নেহ মাতস্তনের ভিতর হইতে ছুক্দের আকারে বাহির হইয়! 
নিরাশ্রয় হ্ষুদ্রশিশুদিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে 

অক্নাধিক পরিমাণে ঈশ্বরের গুণ সকল মনুষ্যেরে ভিতরে 

আকুতি ধারণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং নিলিপ্ত ও আকৃতি বিহীন; 
কিন্তু তাহার দয়া সহ প্রভৃতি ভাব মন্তষ্যের মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া মন্ুষ্যের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের 

মধ্যে ঈশ্বর বর্তমান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ 
সকলেই ঈশ্বর তনয়; কিন্ত যাহার রসনা খুব অধিক পরিমাণে 

হরিনাম করে সেই নরোভ্তমের জীবনে উজ্ভ্বলতর রূপে 

ঈশরের প্রকাশ হয়। 

যাহা কিছু সত্য, যাহা! কিছু ভাল, যাহা! কিছু পবিত্র, সকলই 
ঈশ্বরের । ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন রমনা কটা সত্য উচ্চারণ 

করিতে পারে না, কর্ণ একটা সত্য শ্রবণ করিতে পারে ন। 
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মূন একটা সত্য চনত করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক 
সত্য কথনের মধ্যে সত্যন্বরপের প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের 
সত্য মনুষ্যের রঘনা দ্বারা উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। 

ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটা ক্ষুদ্র 
দ্বেহের প্রতিম! মা না থাকিলে আমরা তাহাকে মা বলিয়া 

ডাকিতে শিখিতাম না। অর্থাৎ আমরা তাহার অনন্ত 

সন্তানবাংমল্যের কিছুই 'বুঝিতে পারিতাম না। অন্তান 

ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্কে মশ্বরের প্রেম সেই অন্তানের মার মনে 

ন্নেহ এবং শুনে ছুগ্গরূপে পরিণত হয়। ঈশ্বর বলেন আমি 

সতীর হুদয়ে সতীত্বরূপে এবং জননীহুদয়ে অপত্য স্নেহরূপে 

প্রকাশিত থাকিব। স্ষ্টিতে নিয়ত ব্রহ্মের এই বাথ পূর্ণ 

হইতেছে। 

ঈশ্বরের দয়া মাংস হইয়া প্রেমিক মানবদেহে আকার 

ধরিতেছে। সেইরূপ নির্ব্িক!র, সর্বত্যাগী বৈরাগী ঈশ্বরের 

বৈরাগ্য বৈরাগীশরীরে মাংসের আকার ধরিতেছে। পৃথি- 

বীর মহাপুর ষদ্দগের কঠোর বৈরাগ্য ত্রদ্ষের অনন্ত বৈরাগ্যের 

আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাগী ঈশ্বর জীবের শরীরের 

ভিতরে বসিয়া অনাসক্তি ও আত্মনিগ্রহরূপে খেলা করিতে- 

ছেন। আমার হাত যখন কোন দুঃখী গরিবকে পয়সা দেয় 

তখন আমার হাতের ভিতরে ঈখরের দয়ার হস্ত কাধ্য করে। 

এই কথা শুনিয়া হে ভ্রান্ত মনুষ্য, কখন বলিও না যে ঈশ্বর 

মান্ষ হইলেন! এইক্প অসত্য কথা বলিয়া ব্রাঙ্মধন্মুকে 
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কল্ষিত করিও না। কিন্ত বল যে ঈশ্বরের অনন্তপ্রেম 

বিন্দরূপে মানুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া দুঃখীর ছুঃখ 
মোচন করিল। জীবের ভিতর দয ব্রদ্ষের প্রেম বিনিঃস্ত 

হইল । 

ঈগ্র মকল গৌরবের অধিকারী ; ঘকল সংকর্থের গৌরব 
তাহারই। সংকম্ম করিয়াছি বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে কাহারও : 

দর্গ করিবার অধিকার নাই। তাহার নিকটে সকল দর্প চর্ণ 

হইয়া! যায়। অত্যন্ত জঘন্য লোক যর্দি মংকন্ম করে তাহাও 

ঈশ্বরের প্রেমের উত্তেজনায় সম্পাদিত হয়। সকল মান্তষের 

ভিতরেই ঈশ্বরের অবতরণ কিন্তু তাহার বিশেষ অবতরণ 

মহাপুরুষধিগের জীবনে । চক্মকির পাথর আঘাত করিলে 

কিন্তা দীপ শলাকা জ্বালিলে যেমন অন্ধকার মধ্যে চড়াৎ 

করিয়। আগুন বাহির হয় দেইরূপ এই পাপ অন্ধকারময় 

মলিন হুদয়ের মধ্যে স্বয়ং ঈশর প্রত্যাদেশ বহির করেন। 

যখনই এইরূপে আমি প্রত্যাদি্ট হই তখনই ইন্গিয় দমন 

হয় এবং মন ঈশ্বরের পৃণ্য শাস্তির অধিকারী হবয। ঈখরের 

প্রত্যদেশ মৃতসপ্পীবনী শক্তি লইয়া জীবাত্মার মধ্যে অবতীর্ণ 

হয়। 

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের ভিতরে আমাদিগের শগ্ডি হইয়া 

আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন । প্রত্যাদিষ্ঠ ব্যটির হ্দযের 

মধ্যে ঈগরের প্রাণ হইতে নৃতন নতন প্রেম সঞ্চার হইতেছে। 

প্রত্যাি্ ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন গুরুর হস্তে 



বরাক দ। ৭৩ 
- ৮ শিাীশি তীশিশীক্সিত লা শপ স্পা তস্পি পীর 

যি ব্রহ্ম তাহাকে পাইয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মকে পাইয়া. 
ছেন। তিনি ব্রনের এবং ব্রহ্ম তাহার। তিনি তহ্ষের সঙ্গে 

একীভূত। ব্রহ্মের সৎ ভাব তাহার ত্বভাব। আপনার 

বক্ষে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভৰ করিয়। প্রত্যার্দিষ্ট আত্ম! 

কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সব্বত্র ঈঙরকে 
দেখিতে পান। 

ঈশ্বর হতিহাসের মহাপুর যদিগের মধ্যে, ঈশ্বর প্রকৃতির 

মধ্যে, ঈশ্বর প্রত্যাদি্ট আত্মার ভিতরে, এই তিনেতেই 

ঈশ্বর। যথার্থ পুর্ণ ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলেই 
ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে যে তাহার আবির্ভাব ও বিচিত্র 

লীল] তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাহার সাধুতক্ক 

সন্থানদ্বিগকে ছাড়িয়া তোমার বাড়ীতে যাইতে পারেন না। 

যদি তুমি তাহাকে চাও, তাহার প্রেরিত মহাপুর ষদিগকেও 

সমাদর করিতে হইবে। জগতের ইতিহাসে হিলু, বৌ, 

গান, মুসলমান প্রভৃতি যত ধন্মপ্রবন্তকের নাম লেখা আহ্ছে 

সে সম্দয়কে সঙ্গে লইয়। ব্রহ্ম তাহার পুর্ণ বিশ্বাসীর বাটীতে 

আবিড় ত হন। 

ছে ভক্ত, তুমি ইতিহাসের একটা পাতাও কাটিতে পার 

ন1। প্রাচীন যোগী ধষিদিগের মধ্যে ভগবান যোগেখররূপে 

প্রকাশিত; বুদ্ধদেবের ভিতরে সর্ধবত্যাগী পরম বৈরাশীরূপে; 

সুসাব ভিতরে বিবেকসিংহামনে প্রতিষ্ঠিত রাজারূপে ; ঈশার 

প্রাণের মধ্যে পিতা ও প্রতুরূপে; শ্রীগৌরাঙ্গের ইদয়ে 
৭ 



৭৪ সেবকের নিবেদন । 
চে 

প্রেমোন্সপ্ত সধারপে। ঈশ্বর দেশে দেশে যুগে যুগে বত 
লীলা করিয়াছেন এবং তাহার যত বিচিত্র স্বভাব প্রকাশ 

করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে । নববিধান ইতি- 

হাসের কোন অংশ হইতে ঈশ্বরকে বিযুক্ত করিতে পারেন 
না। হেত্রাহ্গ, তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয় ছোট; কিন্ত 

ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে তাহার সমুদয় বিধান গ্রহণ করিবার ' 
উপযুক্ত করিয়! শ্থজন করিয়াছেন। যোগী, ভক্ত, প্রেমিক, 

জ্ঞানী, কম্মী সকলেই তোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে 

পারেন। 

এক ঈশ্বর নানারূপে নান। প্রকার সাধকের নিকট প্রকা- 
শিত হইয়াছেন। খিনি হিমালয় শিখরে করতলন্তস্ত আম- 
লকবৎ যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই 

ঈশা মুসা ও আগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মাদগের নিকটে ভিন 
ভিন্ন রূপে দেখ! দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আজ তোমার 

আমার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই 

পুরাতন ইতিহাম ও বর্তমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া 

আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশের অগ্নি জালিয়া দিতেছেন। 

ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আমার আত্মার মধ্যে সেই এক 

ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। এ এক ঈশ্বর পৃথিবীর ভিতর দিয়া, 
জন্সমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার ভিতরে আসি- 

লেন। আমার মধ্যে তিন এক হহল। যিনি ইতিহাসের 

ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং যিনি ইতিহাস ও প্রকৃতির 



ভিড জান্য সাধুর প্রায়শ্চিতত। ৭৫ 
০ শিসিশিত শি পিপাসা ০ শশী সপ শাস্পিী শিস পপ সর 

ঈশর তিনিই আ আমার রা অতএব তিন ঈশ্বর নিন 

এক ঈশ্বর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসন্তার 

ভিতরে সমুদয় সত্তা ডূবিয় গিয়াছে । এক সত্য স্বরূপ 

ব্হ্ষকে সমুদ্র স্থষ্ট সত্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । সেই 
এক রদ্ধ অনন্ত আকাশে বিন্তুত, ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের 
জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে 

অভ্যুদিত। 

পাগীর জন্য সাধুর প্রায়শ্চিত্ত । 

রবিবার ২২শে চৈত্র, ১৮০২ শক; ৩র! অপ্রেল ১৮৮১। 

ঈশ্বরের একটা কাধ্য আপাততঃ অন্ঠায় বলিয়া বোধ হয়। 

এই কাধ্যটার গঢ় তত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কুতর্ক 

করে, এব কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্যায় কাধ্যটা 

কি? জগতের দোষের জন্ত নির্দোষ সাধুদ্িগকে কষ্ট দেওয়া। 
বাস্তবিক অনেকে এই প্রন করে যদি ঈগর যথার্থই হ্যায়বান 

হন তবে তান জগতের পাপ রাশির জন্য তাহার তক্তদ্দিগকে 

কেন প্রায়ণ্ত্ত করিতে বলেন একি সুবিচার? একি 

হ্যায় নিষ্পত্তি কোন হ্যায় অনুসারে অপরাধী জগতের জন্য 

সাঃুদিগকে দণ্ড পাইতে হইল ? 

ুষ্ট ব্যভিচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মহাপুরুষেরা আপনা- 

দিগের জীবন বিসর্জন দিংলন। তাহারা আপন আপন 
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বহুমূল্য রক্ত দ্যা গাল পৃিবীর জন্য ও চারা করিলেন। 
দুষ্ট পৃথিবী মহাপুরুষিগের মন্থক ছেদন করিগ্ন' ভয়ানক 

নিঈ,রতা প্রকাশ করিল। ইতিহাস এ ধকল নিদারুণ ঘটন। 
লিখিবার সময় কীদিতে লাগিল। ন্যায়বান ধর্নরাজ ঈশ্বর 

অভক্তদিগের পরিত্রাণের জন্য সাধুজীবন বলিদানরুপে গ্রহণ 
করেন। অসাধুদিগের কল্যাণের জন্ত সাধুরা অকাতরে আপন'- 

দিগের প্রাণ রান করেন। পাপী উদ্ধারের জন্য শ্বর্গস্থ প্র 
সাধুদিগের মস্তক চাহিলেন; প্রভুর দাম সাবুগণ হাসিতে 

হাসিতে তাহাদিগের মস্তক দ্রিলেন। 
শত শত ভীবণাকার নিষ্ট রচিত্ত দানবপ্রকৃতি মনুষ্য পথি- 

বীর এক একজন সাধুর মস্তক ছিন্ন করিল। শবক্রদিগের 

অন্াধাতে সাধুর শরীর হইতে রক্তপাত হইতে ল[গিল। 

সেই রজ্পাতে সাধুর মৃত্যু হইল। কিন্ত সেই এক এক বিন্দু 
রক্ত হইতে মিন্ধুত্ুল্য পুণ্য উঠিয়া! পৃথিবীর রাশি রাশি পাপ 
কলঙ্ক ধৌত করিল। নরবলি যদি দিতে হয় তবে ত্রন্ধ- 

সিংহাসনের সমক্ষে সাধু সজ্জনের জীবন বলি দ্রেওমাই 

কর্তব্য। সাধু ভিন্ন আর কে নরবলির উপবুক্ত? যেমন 

তেমন জীবন ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। আবু সর্কত্যাগী 
বৈরাণী হও তবে ঈশ্বর তোমাকে বলিম্বরূপ গ্রহণ করিবেন। 
ধাহার! জগতের পরিত্রাণের জন্য সব্বনঙ্গ ত্যাগ করিয়া দীন 
বৈরাগী হইয়াছিলেন অসাব্ পৃথিবী তাহাদিগবেই নি, ররূপে 
সংহার করিয়াছে! কোন সাধুকে কুশে হত করিয়াছে, 



শীগীরও জন্য ্ লাধুর প্রায়স্চিত। | ৭৭ 

কাহাকেও অগ্নিতে দর্থ মিিগান কাহাকে হিহ্র জন্থর 

নিকটে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, বড নান! প্রকার 

যন্ত্রণ! দিবা বধ করিয়াছে । : 

সাধুদিগের প্রতি অবিশ্বাসী পাপাসক্ত পৃথিবীর ভয়ানক 
নিষ্টরতা ও নির্যাতন ম্মরণ করিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়। 
যায়। এ সকল ছুবিষহ ঘটন! দেখিয়াই অনেকে জিজ্ঞাস! 

করে মাধুদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ট,রাচরণ হইতে দেওয়া কি 
ঈশ্বরের অবিচার নহে? পরের পাপের জন্য সাধু কেন 

মরিবেন? কিন্ত সাধু তিন আর কে পরের ছুঃখ ভার সঙ্গ 

করিবেন? ছুংখী পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর 
কে এত ব্যাকুল হইবেন? আর কাহারও স্বদ্ধ পাপভার 

বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান 
দশ বংশের পাপ, দশ জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর পাপতার 
সাধুর স্কন্ধে স্থাপন করেন। 

সাধু পরছ্ঃখে সর্বদা ছুঃখী হন। তাহার সমন্ত শরীরে 

পরের ছুঃখানলের জাল! যন্ত্রণা । হে সর্ধত্যাগী সাধু, কৈ 

তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির 

জন্য তো এত ভাব না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত? পর- 

দুঃখে কেন তুমি দুঃখী হইলে? পরের ছুঃখানলে কেন তুমি 

জঁলতেছ ? আহা, অমুক ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র নাই; অমুক ব্যপ্জি 
রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যক্তি কেন নুরাপান করিল, অমুক 

গ্রামে আজ পর্য্যন্ত কেন বিষ্যালয় স্থাপিত হইল না, কেন 



৭৮ সেবকের নিবেদন । 
পপ জপ পপ পপ আপা শপ পপ সপ তি শপ পিপাসা 

এখন, পধ্যন্ত নর নারীর ব্যবহার পবিত্র হইল ন' এ সকল 

চিন্তায় কেন তুমি আপনাকে আবুল করিতেছে? পরের 

দুঃখের জাল'য় রাত্রিতে তোমার নিদ্রা হয় না। তুমি দিঝ- 

নিশি কেবল পৃথিবীর নরনারী সকল কিরুপে শুদ্ধ ও সখী 

হইবে এই ভাবিত্ছে। হে সাধু, তুমি আত্ম-বিস্থৃত হই! 

জগতের সুখে হুখী, জগতের দুঃখে ছুধী হইয়াছ। সমস্ত' 

পৃথিবীর সঙ্গে তুমি একীত হইয়া গিয়াছ। কি চীন রাজ্যে 

কি আমেরিকা ভূখণ্ডে যে কেহ কোন গ্রকার দুঃখ সহ্য করে 

তাহা তোমার দুঃখ । অন্য লোক কাঁদলে তুমি কাদ, অন্য 

লোক হাসিলে তুমি হাস। চীন হইতে আমেরিকা পধ্যগ্ 

যত দেশ, যত গ্রাম যত নগর আছে, এ সকল স্থানে যত 

লোক বসত করিতেছে তাহাদের সকলের বিপদে তুমি 

বিপন্ন, তাহাদিগের প্রতিজনের ভুঃখে তুমি দুঃখী । তোমার 

দুঃখ ভারের পরিমাণ নাই। অন্য লোককে ব্যাগ্রে কাম- 

ড্লাইল, তুমি মনে করিলে তোমাকে বাঘে কামড়াইয়াছে। 

অপরের রোগ হইয়াছে তুমি মনে করিলে তোমার রোগ 

হইয়াছে; অপরে প।পের জন্য আন্বগ্লানিতে পুড়িতেছে, 

তুমি মনে করিলে যেন তুমি পুড়িতেছ। 

বাস্তবিক সাধু হওয়' বিষম দায়। সাধুর মস্তকের উপরে 

সমস্ত মানব মণ্ডলীর গুরুতর দুঃখভার আপন আপনি আসিধা 

পড়ে। সাধারণ লোক্ষ সাধুর বুকের ছুঃখাগ্রির গন্তীরতা ও 

তেক্সধিত। বুৰিতে পারে না। সকল পৃথিবী যদি একজন 
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হর তবে মেই একজন সাধু সঞ্জন। স্বার্থপর সংসারের 

কীট পরহ্ঃখ কাতর হইতে পারে না। পরদৃঃখে কাতর 
হওয়া, পরহ্ঃখ মোচন করিবার জন্য দয়াদ্র হওয়া যথার্থ 

নিঃস্বার্থ সাধুর লক্ষণ। সাধুর আগন!র দুঃখ নাই; কিন্তু 
গরহৃঃখে তিনি সর্বদ! ছুঃন্ী। সকলে ঠাণ্ডা জল খাইল, 
সাধু আগুনের জল খাইলেন। ছুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় সহস্র সহ 

লোক মরিতে লাগিল সাধারণ লোকেরা এ সকল দুর্ঘটন 

দেখিয়া সুখে নিদ্রা গেল? কিন্তু সাধু কাঁদিতে লাগিলেন। 

সাধু হইবামাত্র আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রন্ঠত 
রাখিতে হইবে। যে পরিমাণে সাধু সেই পরিমানে পরের 
ছুঃখ ভার বহন করিতে হয়। জগতের পাপ দুঃখ ভার লঘু 

করিবার জন্যই ঈশ্বর তাহার স্বর্গ হইতে সাধু সন্ন্যাসী, 
বৈরাগী, যোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন। যিনি যে 

গরিমাণে সাধু তাহাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য 
দণ্ড সহা করিতে হয়। পরের দোষের জন্য স্াধুকে দণ্ড 

সহ করিতে হয়, এই কথা বল! হইলেই অনেকে মনে করে 

তবে ঈশ্বর অন্যায় আচরণে অপরাধী; কিন্তু বাগ্তবিক তাহা 
নহে। কেন ন| সাধুগণ যে পরের দুঃখে ছুঃখী হন তাহা 

তাহাদিগের পক্ষে দণ্ড নহে; কিন্তু মাধুতার পুরস্কার এবং 

তাহা জগতের মঙ্গল সাধনের বিশেষ উপায়। যদি কয়জন 

মহাপুরুষ জীবন ন| দেন তবে পপী জগৎ কিরূপে উদ্ধার 

হইবে? যখন পাপী বিশ্বাসের সহিত, কৃতগ্জ হৃদয়ে এই 

৬৯ পাশীা শিপ 
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কথ! বলিতে পারিবে “অমুক সাণু আমার জন্য মরিয়াছেন” 

তখন সাধুর জীবনধারণ সার্থক হইবে। জগতের এই 

শ্বাভাবিক উক্তি, “সাধুরা রক্ত না দিলে উপাষনা বিহীন 

লোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসঞ্ লোক সকল 
বৈরাগী হইত না।” 

সাধুর জীবদ্দশায় পতিত জগ২ তাহার মহত্ব বুঝিতে পারে 

না। তাহার মৃত্যুর পরে যখন পাপীরা সাধুর নিঃদ্বার্থ উদার 

ভাব বুঝিতে পারে তখন তাহারা সাধুর দুঃখ ও মনো- 

বেদন। ম্মরণ করিয়। হাহাকার করিয়! কাদিয়৷ উঠে। প্রত্যেক 

সাধু মহাপুরুষ পাপী জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

প্রায়শ্চিত্তের অর্থ ইহা! নহে যে ঈশ্বর সাধুর রক্তে তুষ্ট হন। 
ভগবান কি প্রিয় পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভালবাসেন ? 

তিনিকি ভকরক্ত লোলুপ, না ভক্তবৎসল? প্রায়শ্চিন্ের 

অর্থ এই যে, যে কেহ পরের ছুঃখ ম্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন 

করে, কিম্বা পরছুঃখ মোচনের জন্য আপনার রক্ত পাত 

করে, ঈশ্বর বিশেষ আপীর্বাদের সহিত সেই অশ্রু ও সেই 

রক্ত গ্রহণ করেন এবং উহা! দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন 

করেন। 

হে ব্রাহ্ম, তুমি আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্যই বা কত কষ্ট 
বহন কর এবং কত রাত্রিই ব| জাগরণ কর? তোমার 
তাবনার বিষ তিন চারিটী লোক; কিন্তু যে সাধুর কোটি 
কোটি সন্তান তাহার কত হুঃখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। 

শি 
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যাহার প্রতি তোমার বিদুমাত্র ভালবাসা আছে তাহার দুঃখ 

দেখিলে তোমার কত ছুঃখ হয়ু। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত 

জগতের প্রতি বিস্তৃত হইয়৷ রহিয়াছে সমস্ত জগতের ঢুঃখে 
তাহার কত হুঃখ। হে গহস্থ ব্রাহ্ম, তুমি একটা ম্বদ্র পরি- 

বারের দুঃখ ভার বহন করিতে পার না, আর যিনি শত শত 

গ্রাম, শত শত নগর এবং বড় বড় ভূখণ্ডের দুঃখ ভার বহন 

করেন তাহার ছংখের গুরুত্ব কেমন অসহনীয়! 

সাধুর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অর্থাং পরছুঃখ মোচন 

করিবার জন্য যত আবুলত| বাড়ে তত তাহার দুঃখ বুদ্ধি 

হয়। পরছুঃখহারী ঈশ্বর সাধুদিগকে এই নিয়মের অধীন 
করিয। দিয়াছেন। সাবু হইলেই শত শত দেশের দছঃখভার 
নিজ স্বন্ধে গ্রহণ করিতে হয়। সাধুরা যতই পথিবীর বিলাস 
লালম৷ পাপামক্তির আগুন এবং রাশি রাশি €£খ যন্ত্রণা 

দেখিতে পান ততই সাহার! সহানুভূতি জন্য পরহৃঃখের 

ক্বালার অস্থির হন। এই দুঃখ অথব| দয়ার জালাতেই 

তাহার| মরিয়া যান। সাধুদিগকে বধ করিবার জন্য ক্রুশ, 

অগ্নি, অথব| শেলকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহারা 

আপনাদিগের দয়ার জ্বালাতেই আপনার! দণ্ হন। দরাশীল 

প্রষেরা জানেন দয়ার আগুন কেমন অসহা আগুন। 

প্রেমিক ব্যপ্তি জানেন প্রেমের আগ্তন কেমন অসহনীয়। 

যেমন বাতি অপরকে আলোক দান করিয়া আপনার আগুনে 

আপনি ক্ষয় হইতে থ।কে এবং ক্রমে দ্ধ হইয়ী যান, সেইরূপ 

পপ শপ পা 
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মহাপুরুষেরাও পৃথিবীর দুঃখী পাপীদ্িগকে সুখী করিবার 

জন্য প্রেমালোক দ্রিতে দিতে অ'পনাদি'গর প্রেমানলে 

আপনার! দগ্ধ হন। “হে প্রেমিকদল, তোমরা পরের জন্য 

প্রাণ দেও” সাধুদিগকে এরূপ উপদেশ দিতে হয় ন!। 

তাহারা আপনাদিগের প্রেমের উত্তেজনাতেই আপনারা মরিয়া 
যান। 

হে ভারতবর্ষের নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর সাধু- 

দিগের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া তোমাদিগের মনে কি 

কোন মহৎ ভাবের উদয় হয় না? পৃথিবীর, বিশেষতঃ 
ভারতের ছুঃখ মোচন করিবার জন্ত তোমরা কয়জন যাঁদ 

ঈশ্বরের চরণে জীবন উৎসর্গ না কর তবে হিন্ুস্থানের অধশ্ম- 

পাপের জন্গ আর কে প্রায়ণ্ত্ত করিবে? এত শতাব্দীর 

রাশীকত পাপ জগ্জাল দূর করিবার জন্ত একটা প্রকাণ্ড জন- 

হিতৈষী সর্দ্বত্যাগী মাধুদল চাই । অসাধারণ দয়া, অসাধারণ 
হিউতষণ। চাই । ছুই একজন সামান্য লোক হাজার বত্মরের 
পাপের প্রায়শিত্ত করিতে পারে না। নববিধানের বন্ধুগণ, 

তোমরা সকলে এক ছ'দয় হইয়া জাগিয়া উঠ। তোমাদিগের 

জীবনে যাহ! কিছু ঈশ্বরের ভাব, স্বগাঁয় ভাব আছে, তাহা 
প্রদর্শন করিয়া পতিত জন্মভূমিকে উন্নত ও উদ্ধার কর। 

অসাধারণ সহিফুতা, অসাধারণ দয়া, অসাধারণ বিশ্বাস, 

অস।ধারণ বৈরাগ্য, অমাধারণ আত্মজয়, অসাধারণ পরসেবা 

প্রন্থতি সদৃগ্তণ না দেখিলে বিপথগামী জগ ফিরিবে না। 
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«পপর পা? পা পপ আজ টু ৬ পপ সপে শস্পিসপপাাাপেপীপীত ৮৩ আপস পাশ পিপথজন। | শশা পীপপপপা পপ পা পপ শা 

যেমন রোগ কঠিন ও বহু দেশব্যাপী তেমনি ওষধও খুৰ 

শক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্বক। যেমন পাপ, উহাকে 

জয় করিতে তেমনি বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত, আত্ম- 
জষের দৃষ্টান্ত, কিন্বা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত কি কেবল একজন 

লোকে বদ্ধ থাকিতে পারে? প্রেরিত মহাপুরুষেরা জগতের 

পরিত্রাণের জন্য অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান করিলেন। 

প্রেরিত প্রচারকেরাঁও সর্বত্যাণী বৈরাগী হইয়া উচ্চ ধন্র- 

জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে গৃহস্থ ব্রাখগণ, তোমরা 
কি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও জগতের পরিত্রাণের জন্য 

কিছুই করিবে ন!? বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুকষ 

ও প্রচারকদিগের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে? ভগবানের কি 

ইচ্ছা নয় যে গুহাশ্রমেও বৈরাগ্য প্রতিত হউক? "কল্য- 

কার জন্য ভাবিও না" এই উপদেশ কি কেবল অল্প কয়জন 

লোকের জন্য ৫ না। ভগবানের ইচ্ছ/, কি সর্দত্যাগী 

বৈরাগী, কি গৃহস্থ বৈরাগী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন। 

হে ব্রাঙ্গগণ, তোমাদিগের ভ্রাতার৷ দেশের পরিত্রাণের 

জন্য বৈরাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া! গেলেন, তোমর! 

কোন প্রাণে ইস্সিয়মক্ত, বিষয় বাসনার দাম ও সংসারের 

কীট হইয়া থাকিবে? পরছৃঃখে কি কখনও তোমাদের 

চুখ হয় না? দেশের যুবার! কেন উপাসনাশীল হইল না? 

দ্বীরা কেন ব্রঞ্পরাধণা হইল না? বালক বালিকার! কেন 

হৃনীতি পরায়ণ হইল না, এ সকল সঙ্গিন্তা ও জগতের 
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কল্য।ণ কামনা কি /(ামাদিনের স্বার্থপর মনে রা স্থান 

পায় না? তোমরা কোন্ ৬ভুর সেবা কর? তো'মর৷ 

কাহার জন্ত সমস্ত দিন কার্যালয়ে পরিশ্রম কর? আর 

তোমরা স্বার্থপর বৈরাগ্যবিহীন বিষয়ী হইয়া সংসারের সেবা 
করিও না। তোমরা দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা যত অর্থ অর্জন 

করিবে তংসমুদয় সেই জর্বত্যাগী ভগবানের হস্তে অর্পণ 
করিও। তোমর৷ আর কদাচ আপনাদিগের ও অপনার্দিগের 

পরিবারের ভরণ পোষণের বিষয় চিন্তা করিয়। মনকে কলঙ্গিত 

করিও ন!। নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের 

উপর নির্র কর। ভগবান নিত্য এই কথা বলিতেছেন, 

“কেবল গ্রেরিতেরা কল্যকার জন্ত ভাবিবে না তাহা নহে, 

কিন্ত কাহারও কল্যকার জন্য ভাবা উচিত নহে, কেন ন! 

আমি প্রতিজনের পিতা এবং প্রতিপালক ।” নববিধান 

ভগবানের এই বাক্য সর্দত্র ঘোষণা করিষা দিতেছেন। 

ঈশ্বরের আদেশে নববিধানাশ্রিত সকলেই ঈশা, মুসা, নানক, 

চৈভন্ত প্রভৃতি মহাজনদিগের প্রদর্শিত বৈরাগ্য পথে চলিবে। 

প্রেরিত প্রচারকের! সর্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্য 
পথে চলিতেছেন। অল্পত্যাগী গৃহস্থ ব্রাঙ্গেরাও আপনাদিগের 

উপার্জিত মমস্ত অর্থ ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া বৈরাগা 

পথে চলিবেন। প্রত্যেক উপার্জনশীল গৃহস্থ ব্রাঙ্ম ভগ- 

বানের হস্তে উপার্জিত সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়। সংসারাশ্রমে 

যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিবেন। যেমন সর্বত্যাগী বৈরাগী 
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কাত টনি পাত্র, হি প্রত্যেক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ 

বৈরাগীও তাহার আশীব্বাদের পাত্র । 

বিষয় এবং বৈরাগ্য ৷ 
ববিবার ২৯শে চৈত্র, ১৮০২ শক ) ১০ই এশ্রেল ১৮৮১। 

বিষয় এবং বৈরাগ্য ছুই দ্দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার 

পৃথিবী। একবার বিষয় টানিতেছে পৃথিবীকে, আর একবার 

বৈবাগ্য টানিতেছে পৃথিবীকে । নিয়ত এই দুয্পের মধ্যে 
সংশ্রাম চলিতেছে । অনেক দিন যদি পৃথিবী বিষয়ী থাকে 
আবার বৈরাগ্য প্রবল হইয়। পৃথিবীর উপর আপনার আধি- 
পত্য স্থাপন করে। পুথিবীতে যতবার বিষয়ীদল প্রবল 
হইয়াছে ততবার মহাবৈরাগী সকল আপসিয়৷ প্রকাণ্ড বৈরা- 
গ্যের অনল প্রঞ্লিত করিয়৷ ণিঘ্বাছেন। বিষয়াসঞ্জির 

মহৌষধ বৈরাগ্য । ঈশা, মুসা, শাক্য, চৈতন্ত প্রভৃতি প্রধান 

বৈরাগগণ বিষয়াসক্ত রুগ্র পুথিবীর হুচিকিৎসক। প্রবল 
[ব্ষররোগ দূর করিবার জন্ত জর্বত্যাগী পরম বৈরাগী 

ঈগ্থরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া! প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ হইতে 
অবতরণ করেন। প্রধান প্রধান সাধুগণ ইতিপূর্বে ভবিষ্যঘানী 
ধারা সব্নসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন যে যখনই 

পৃথিবীতে ইন্দিয়াসক্তি, পাপ ব্যভিচার প্রবল হইবে তখনই 
ন্র্গ হইতে মহাবীর বৈরাগীর দল আসিষা মায়া পাশ ছেদন 

করিয়। পৃথিবীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। 
৮ 



৮৬ সেবকের নিবেদন । 
স্পা আটা 

বিষয়ের মহৌষধ বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-ওষধ সেবন ভিন্ন 
ব্ষষ-বোগাক্রান্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। 
ঈশ্বরের পরিভ্রাণদায়িনী কপার এমনই আয়োজন যে ফখনই 
পৃথিবীতে বিষয়ের প্রাবল্য হয় তখনই বৈরাগ্যের প্রাহুর্ভাব 

হয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবী ম্মতপ্রায় হয় তখনই 
সর্গ হইতে বৈরাগীদল আপিয়! রুগ্ন পৃথিবীর চিকিংস! ও 

রোগ প্রতীকার আরস্ত করেন। পুথিবীর ভবিষ্যৎ দুর্দশা 

জানিয়াই বক্ষাকালী, অনন্তকালী, সর্বশত্ডিময়ী মহাকালী 
এই ব্যবস্থা করিয়। রাখিয়াছেন। পুথিবীতে মহাপুরুষদিগের 

শুভাগমন কেন হয়? এই ঘোর বিষয়াসক্ত পৃথিবীতে সময়ে 

সময়ে বৈরাগীদল কেন আসেন? পৃথিবীর এত লোক কেন 

সন্দন্ব ছাড়িয়া বৈরাগী হন? রলুচারী বৈরাগীগণ 'গৈরিক 

বন্ম ধারণ করেন কেন৭ ধা্মার জন্য এত কট সহ্য করেন 

কেন? সংসারের সুখ সম্পর্দের নিকট বিদায় লইয়া কষ্- 

কুটীরে বাস কেন? এ সমুদয় তীর কঠোর বৈরাগ্য সাধনের 

কারণ কি? কারণ কেবল পথিবীর বিষষ়াসক্তি। 

পৃথিবীতে যখন বিষয়াসক্তি ষোল আন] হয় তখন তাহা! 

নির্বাণ করিবার জন্য বৈরাগ্যও ষোল আনা চাই। যেমন 

রোগ তেমনি ওষধ। বৈরাগ্য কি? হোমের অগ্নি। প্রাচীন 

মোগী খধি ও অগ্নিচো ত্রীগণ যেমন অগ্নি জালিগ] নিত্য হোম 

করিতেন এবং বাঘু শুদ্ধ করিতেন সেইরূপ বৈরাগীগণ আত্ম- 

নিগ্রহ, ইন্দ্িয়দমন, মনসংযম প্রভৃতি বৈরাগ্যের আগুন 
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জাদিয় পাপাসি ও বিষম কামনা ভন্মীভূত করেন। প্রেরিত 

বৈরাগীগণ দেখিতে পান পৃথিবীতে অনেক শতাব্দী হইতে 
নিষয়াসক্তি উৎ্কট রোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্ত 

বৈরাগ্যে এই রোগের উপশম হইবে না, এই জন্য ভার! 

একেবারে পুর্ণ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন। বিধাত। 

প্রুষ যখনই দেখিতে পান যে তাহার প্রজা সকল উৎকট 
বিষয় রোগাক্রান্ত হইয়া ঘৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে তাহাদিগকে 

মৃত্যু হইতে রক্ষ। করিবার জন্য এক দল সর্নবত্যাগী বৈরাগী 
প্রস্তত করিতে থাকেন। 

যেখানে বার লক্ষ লোক বিষয় বিষ পান করিয়' ম্রি- 

তেছে সেখানে অন্ততঃ বার জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যেখানে 

পঞ্চাশ লক্ষ লোক বিষষী হইয়া মরিতেছে সেখানে অন্যন 

পঞ্াশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যে পথিবীতে কোট কোট 
লোক বিষয়-গরল পান করিয়া মরিতেছে সেখানে রোগ 

দমন করা দুই একজন জামান্ট কবিরাজের কন্ম নছে। 

যেখ।নে বি্ষয্বরোগ অতি সামান্ত সেখানে যৎসামাহ্য অন্প 

পরিমাণ বৈরাগ্য মাধন দ্বারা সেই রোগ দূর হইতে পারে : 

কিন্তু খেখানে বিষয়ামঞ্জে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সাজ্খাতিক হইয়া 

উঠিয়াছে সেধানে সামাগ্ত ওষধে প্রতীকার অস্তব নহে। 

যেমন কঠোর রোগ সেইরূপ উপযুক্ত ওষধ আবশ্যক । এই 

জন্য পৃথিবীর উংকট বিষ রোগ দূর করিবার নিমিত্ত প্রধান 

প্রধান বৈরাগীগণ কেব্ল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহ? 
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নহে; কিন্তু তাহার আপনাদিগের প্রাণ পর্যযস্তও বিসর্ভন 

দিয়াছেন। যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে পৃথিবীর 

যেরূপ কঠোর সাংঘাতিক রোগ তাহাতে কয়েকজন লোক 

প্রণ না দিলে মানুষ এই বিষম রোগ হইতে একেবারে রক্ষা 

পাইবে না তঙক্ষণাৎ তীছারা ঈশ্বরের নিকট আত্ম-ঝলিদান 
করিলেন। ] 

যখন বড় বড় বৈরাগীগণ বিষয়াসক্ত কঠোর মনুষ্য 

মগ্ডলীকে বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত সকল দেখাইতে লাগিলেন তখন 

পৃথিবী পরাস্ত হইয্ব। বলিতে লাগিল, "হে বৈরাগী ভ্রাতৃগণ, 
আমাদিগের জন্য তোমরা অনায়াসে এত কষ্টি সহিলে, তোমা- 

দিগের দুর্লভ প্রাণ দিতেও প্রন্তত হইয়াছ। তোমাদের 

ব্যবহারে আমরা পরান্ত হইলাম। ভাইগণ, আর আমবা 
নান্তিক হইব না, আর অপবিত্র আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিৰ 
না, আর টাকার জন্য উন্মাদ হইব না, আর অসাধু দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়। চারিদিকে ব্যভিচার অধন্ বৃদ্ধি করিব না, আর 
তোমাদিগের দয়ার কোমল হৃদয়ে ব্যথা দ্রিব না” 

ইহা অপেক্ষা কঠোরতর রোগের সময় নিদারুণ পৃথিবী 
কখন খর দ্বারা কখন অগ্নি দ্বার, কখন ক্রুশ দ্বারা অথবা 

অন্ত প্রকারে জগতের হিতৈষী বৈরাগীদিগকে প্রাণে বধ 

করিয়াছে। দুর্দান্ত পৃথিবী বলিয়াছে "হে বৈরাগীগণ, আমরা 
তোমাদের ঈশ্বরকে মানি না, আমরা নান্থিক স্বেস্থাচারী 

হইয়া যাহা খুদী তাহা করিয়াছি এবং ঘোর মোহ নিদ্রা 
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অচেতন ছিলাম, এমন সময় কৌথা হইতে তোমরা আসিয়া 
নান প্রকার উপদেশ দ্বারা এবং ব্রহ্মনাম কীঁন করিধ। 

আমাদিগের নিদ্রা ভার্গিয়াছ। আমরা আমোদ প্রমোদ “ও 

মগ পান করিতে গিয়াছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে সে 

মকল আমোদ প্রমোদ করিতে দিল-না, তোমরা আমাদের 

তয়্ানক শত্রু অতএব তোমাদিগ্রকে এই সংহার করিতেছি | 

এই বলিয়া আগুন জ্বালিল, ক্রুশ তুলিল, বাণ ছুঁড়িল এবং 

সাধুদিগকে মারিল। এইরূপে দেশে দেশে, যুগে যুগে, নিষ্টর 

ভীষণ।কার জন্ত-প্রকৃতি, দানব সমান বিষহীদল নানা প্রকারে 
সাধু বৈরাগীদিগকে বধ করিষ়াছে। বিষয়ামক্ত যু মানৰ 
অনেক সময় বৈরাণীদিগকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে তীব্র 
অনুতাপ অগ্পে আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়াছে । 

বৈরাগী না মরিলে পৃথিবীর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। 
অতএব হে প্রেরিত বৈরাগীগণ, পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য 
তোমরা ঈশ্বরের চরণে আত্ম-বলিদান কর। হে নববিধানের 

বৈর।গীদল, হে নববিধানের সাধকদল, সামান্য বৈরাগ্যে হইবে 

ন!, এই সাগর সমান বিষয়ামক্তি সামান্য বৈরাগ্যে কিরূপে 

তোমরা দূর করিবে? তোমরা এখন বৈরাগী হও যাহাতে 

সমস্ত হিনুস্থানবাসীর! তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখিয়া কীদিবে 

এবং বিষয়-বৌগমুক্ত হইয়। ক্বর্ণে চলিয়। যাইবে। হে বন্ুণ, 

যদি তোমরা একেবারে বিষয় -হুখের লালমা ছ'ঁড়িলে মা$- 

ভূমির পরিত্রাণ হয় তবে আর তোমরা বিলম্ব করিও ন। 
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যদি তোমাদের একটী আঙ্গুল কারটিলে এক লক্ষ লোক বাচে 
তবে কোটি কোটি লোককে কাচাইবার জন্য তোমাদিগকে 
কত রক্ত দ্বিতে হইবে একবার ভাবিয়া! দেখ। 

যে পরিমাণে বিষয়-রোগ উত্কট সেই পরিমাণে বৈরাগ্য 
ও ত্যাগস্বীকার চাই। ইহা অভ্রান্ত গশিত শান্ক্ের কথা 

ইহা ধর্ম সাধনের চমৎকার অন্বশান্ত্র। প্রভু পরমেখর 
রোগের পরিমাণ বুঝিঘ্না উপযুক্ত পরিমাণে বৈরাগ্য প্রেরণ 

করেন। পৃথিবীতে এধন বিষয়-রোগ ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, 
এই সময় পূর্ণ ষোল আনা বৈরাগ্য ভিন্ন জীব উদ্ধারের অন্য 
উপায় নাই। এই জন্য ভগবান তীহার সমুদয় বৈরাগী- 
দিগকে সম্মিলিত করিয়া নববিধানের অঙ্গে প্রেরণ করিলেন। 

ঈগর প্রাচীন যোগী খবিগণ শাক, ঈশা এবং প্রীচৈতন্য 
প্রভৃতি বড় বড় বৈরাগীদ্িগকে একত্র লইয়া এই নববিধানের 

জগতে অবতরণ করিলেন। যখন প্রকাণ্ড ধঞ্টবীরগণ, সর্কে- 

সম বৈরাদীগণ সংসারাসঞ্তির বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দণ্ডায়মান 

হইলেন তখন রখক্ষেত্রে ভয়ানক কামানের শব হইল। 

ক্ষীণ হীন বিষয়ীদল এ সকল মহাযোদ্ধাদিগের সম্মুথে আর 
দাড়াইতে পারিল না। 

হে নববিধানবাদীগণ, তোমাদিগের আর ভয় কি? দিপ্বি- 

জয়ী বড় বড় বৈরাগী মাজনগণ তোমাদিগের সহায়, তাহা. 

দিগের বলে বলী হইয়া মেদিনী কীাপাইয়া হুঙ্কার করিতে 

করিতে সংসার জয় কর, বিষয়াসক্তি রাক্ষপীকে একেবারে 

পি পা শী সস পপ সপ পা জা শি তি লি শিট শ্রলিিপ শশী ৩ 
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চিরকালের জন্য মংহার কর। তোমরা নববিধ'নের লোক। 

তোমাদিগের বৈরাগ্য এত অধিক প্রবল হইবে যে তাহা দেখিরা 

বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত পৃথিবী বিন্ময়াপন্ন হইবে। 

ভ্রাতৃগ্ণ, এ দেশে ভয়ানক বিষয়-রোগে সহত্র মহত্র লোক 

মন্দিভেছে, এই সময় তোমরা পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন, করিয়া 

' সম্পূর্ণরূপে বিষয়কে পরাজয় কর। বিষয়রাজ্য একেবারে 

ছাড়িয়া তোমর! বিষয়াতীত ব্রঙ্গরাজ্যের প্রজা হও। দ্রেখ, 

তোমাদিগের সমক্ষে বিষয়-বাসনারপ জ্বর আসিয়া কত শত 

লোকের প্রাণবধ করিতেছে । ভাই ভগগিনীদিগ্রের মৃত্যু কিন্বা 

উৎকট রোগ দেধিষা কিরূপে তোমরা উদ্|ীন থাকিবে"? 

বার বার যুগে যুগে বিষয়ী দল পরাস্ত হইরাছে। কিন্ত 

আবার এ দেখ চারিদিকে বিষয়ীরা প্রবল হইফাছে। 

আবার তোমরা ন্বর্গের বৈরাণীপ্দিগকে ডাকিয়! বিষয়ী দলের 

বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরন্ত কর। প্রাচীন যোগী খাষিগণ 

শাক্য, ঈশা ও চৈতন্য প্রভৃতি প্রমন্ত বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া 

বিষয়াসক্রির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিব্বাণ, বৈরাগ্য, ক্ষমা, শান্তি, 

প্রভৃতি দুর্জয় অস্তার্দি দ্বারা বিষয়ীদিগকে পরাস্ত করিয়া 

ঈগরের দ্বিকে টানিয়া আন। 
এই শতাবীতে আবার বি্ষয়ীরা হুস্কার করিতেছে ইহ। 

দেখিয়া নববিধান বলিলেন "আমি সংসার অহুরকে জয় 

করিবার জন্য পৃথিবীতে চলিলাম।” নববিধান আসিয়া 

হসারাসরক্তিকে কীপাইন্া বন্ত্রনিতে বলিলেন “রে দানব, 
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রে রাক্ষম বিষয়, তোর মন্তক আমি ছেদ্বন করিব।” এই 

বলিয়া নববিধান একেবারে প্রথমেই উপদেশ দিলেন "ন্বার্থ 

ন।শ কর, বৈরাগ্য বত গ্রহণ কর, অন্ন বন্ধ চিন্তা করিও ন|। 

নিজের জন্য ধন স্পর্শ কর! কলঞ্চ মনে করিবে, মবিয়াও যদি 

যাও কল্যকার জন্য ভাবিবে না।” এই উপদেশ গোলাতে 

ঈশ| সংমারকে মারিয়াছিলেন, নববিধানও এই গোলা 
ছুঁড়িতেছেন। | 

হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা যর্দি অঙ্প অল্প বৈরাগ্য সাধন দ্বার 

ধর্ম এবং বিষয়ের সেবা কর তাহা হইলে তোমরা আপনারাও 

পরিত্রাণ পাইবে না এবং জগতেরও হিতসাধন করিতে 
পারিবে ন।। পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিতে করিতে অন্ততঃ 

পাচ জন তোমরা মরিয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুতে ভারত 

বাচিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি 

দেশ শুদ্ধ লোক বৈরাগী হয় তবে সংসার রক্ষা কে করিবে? 

হে ব্রহ্ম ভক্ত বৈরাগী, তোমার এ ভাবনা নহে। ভগবানের 

চিন্তা ভার তুমি মন্তকে লইও না। তুমি কেবল এই 
ভাবিবে কৈ পাচ জনও ত বৈরাণী হইল না। ভয়ানক 

বিষরগরল পান করিয়! লোকগুলি মরিতেছে। তাহাদিগকে 

বাচাইবার জন্য তোমরা বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হও, বুক কাট, 
রক্ত দাও। 

যখন তোমরা পরের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল হইয়| মরিতে 

যছনে তখন দেশের লোকে বলিবে, “এব। আমাদের জন্য 
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পপ সপ ও শসা াশিসীপ পিপল শপ স্পস্ট 

মরিতেছে, এম ভাই, আমরা কুপথ টি করিয়া ইহা- 

দিগের ব্রহ্ম মন্দিরে যাই, ইহাদিগের ধর্ম সাধন করি। 

আমর! যদ্দি পাপ না্তকতা ছাড়িলে এরা বাচে তবে আর 

কেন আমরা বিষয়ের বিষ খাইৰ? আমর বিষয়ের নরকে 

মরিব, আর এরা বৈরাগ্যের অনলে মরিয়া গৌরবের মুকুট 

মন্কে পরি ন্বর্নে যাইবে” এই সকল কথা বলিয়া ঘোর 

বিষয়ীরাও বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে । 

অতএব ভ্রাতগণ, তোমর৷ সহ্দয় ন্বর্গীয় বৈরাগীদিগের 
ভাব গ্রহণ কর, বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ অবজ্ঞা করিও ন!। 

তাহারা এত বড় মহাত্্। ছিলেন, তাহারা যে অকারণে গৈরিক, 

দণ্ড, কমগ্ডলু, ঝুলি, একতারা! প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন 

ইহ] কখনই অন্তব নহে। যে মাটাতে কোন বৈরাগী বৈরাগ্য 
সাধন করিয়াছেন সেই মাটাকে নমস্কার কর, যে নদীর জলে 

কোন পুণ্যাত্ব( আপনার তনুকে ধৌত করিয়াছেন সেই 
নদীকে নমধ্ধার কর। এ সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলেই যে 

বৈরাগী হহবে তাহা নহে। ব্যাস্র চণ্ে বৈরাগ্য নাই, গৈবিক 

বর্ণ পুণ্যের রং নহে। তথাপি এ মকল লক্ষণকে অবক্ছা 

করা ভক্তের লক্ষণ নহে। মহাপুরষ ব্যবহৃত সন্যাস-চিহ্ 

সকল তোমাদের শরদ্ধেয়। তোমরা ভক্তির সহিত এ সমু- 

দয়কে বরণ করিবে এবং উহার অসার ভাগ ছ'ড়িয়! দিয়! 

বৈরাগ্যের প্রত্যেক চিহ্ের ভিতর হইতে সার রদ্ব আদায় 
করিয়া লইৰে। 

সপ পপি ও জজ পশাসিস্প শপ চে সা শ 



৯3 মেবকের নিবেদন । 

চাকা নৈর টি হইতে এ কথা বলিতে ৫ 

কথ। বলিতেছি ন। যে তোমর। শত্ত অপেক্ষা খোষাকে অধিক 

আদর কর; কিন্তু এই কথা বলিতেছি, পৃথিবীর সমুদয় 

কুদ্র বন্ড বৈরাগীর পদপূলি অন্তরের অন্থরে শরণ কর। চে 

ব্রন্মভপ্ত, তুমি মেই সাধু বৈরাগীদিগের প্রদর্শিত পথে ন। 
চলিলে স্বর্গে যাইতে পারিবে না। বৈরাগীদিগকে নমস্কার"? 

কর। বৈরাগ্যকে ভক্তির সহিত গ্রহণ কর এবং মই 

বৈরাগীদিগের রাজ, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগী - 

সব্বত্যাগী ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়। লারা জয় করিয়া 

সংমারের মধ্যে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিয়া অপরিবারে, 

সবান্ধবে বৈরাগীদল হইয়া জগৎকে উদ্ধার কর। 

ভবিষ্যতের সন্তান । 

রবিবার ৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ১৭ই এপ্রেল ১৮৮১। 

হে ব্রঙ্গাভক্ত, তুমি ভতকালের, না বন্তমানের, না ভবি- 

ফ্যতের? তোমার স'মুখে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র 

লীলা । এই বাত্রি, এই দিন, এই পুরাতন বংসর, এই 

নব ঝ২সর, এই এক শতাব্দী অতীত হইল, এই আর এক 

শতাব্দী আরম্ত হইল। বংসর আমিতে যেমন তাড়াতাড়ি, 

যাইবার সময়ও তেমনি তাড়াতাড়ি । কাল দৌড়িয়া আসে, 

দৌঁড়িয়া যায়। আমর! কোন কালের লোক? আমরা কি 



ভবিষ্যতের সন্তান । ৯৫ 
সপ শপ পাপ ০৮০৮ সপ 

বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব? যে কাল অতীত হইল আমর! 

তাহার নহি, যে কাল বর্তমান আমর! তাহারও নহি, যে কাল 

আগিবে আমরা তাহার । কাল দ্রতবেগে চলিয়া! যাইতোছে, 

তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিব ? 
জ্রতগামী তরল কালের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। অস্থির 
বাতামের উপর অট্টালিকা নিম্থাণ কিরূপে সম্ভব? এত 

যেখানে পরিবন্তন, সময়ের যেখানে কিছুমাত্র শ্থিরতা নাই 

আমরা সেখানে কিরূপে টাড়াইৰ? যাহা ছিল তাহ] গেল, 

, যে ৰখমর আসিল ইহা নৃতন ব্সর। যে পুরাতন বসর 

চলিয়া! গেল তাহার উপর তো বিশ্বাস হইতেই পারে না। 

আর শে নববর্ষ আমিল ইহার উপরেই বা বিশ্বাস কি? 
বড় ভাই পুরাতন ৰ২সরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কনিষ্ট 

ভাই নৃতন বৎ্সবরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীনের 

উপর বিশ্বাম স্থাগন করিতে পারি না। সগ্ভজাত শিশুর 

উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। | 

জ্ঞানী ব্রাহ্ম, বাস্তবিক তুমি ভূতের পুত্র নহ, তুমি বণ্ড- 

মানেরও সন্তান নহ, তুমি ভবিষ্যতের সন্তান। ভঁতকাল তোমার 

জন্মস্থান নহে, ভূতকাল তোমার বাসস্থান নহে, বর্তমান কালও 

তোমার জন্মস্থান কিন্বা বাসস্থান নহে । তোমার বাড়ী .ভবি” 

ফ্যতে। তোমার নববিধান তোমার বর্গরাজা, তোমার 

দেবালঘ, তোমার তুখী পরিবার, এ সমুদয় ভবিষ্যতে। 

হে ভবিষ্যতের অন্তান, তোমার সময় এখনও জন্মগ্রহণ করে 



৯৬ সেবকের নিবেদন | 

নাই। তোমার স্বদেশ কলিকাতা কিন্বা পৃথিবীর কোন স্থান 
নহে। তোমার জীবন এই শতাব্দীর জীবন নহে। বহু 
শতাব্দী পরে তোমার শতাব্দী আমিবে। হে ব্রহ্মতক্তগণ, 

তোমর! কয়জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়! আসিয়াছ। 

তোমাদ্িগের মত ভবিষ্যতদর্শা বিচক্ষণ হুবিজ্ঞ ব্যক্তি 

কালের আজোতের উপর, খ্তু পরিবর্তনের উপর আশা ভরসা 

রাখিবে না। তোমরা যে দেশবাসী সেখানে কালের খেণা 

নাই, খতু পরিবর্তন নাই, ৰ২সর শতান্দীর আরম্ত শেষ নাই । 

সেধানে স্রোতম্বতী নদী নাই, সেখানে কেহ জীবন মৃত্যু- 
গ্রাসে পতিত হয় না। সেই দেশ হইতে কয়েকটা যাত্রী 

ক্রমাগত হাটিতে হা।টতে কলিকাত৷ আসিল। তাহাদিগের 

মুখ ভবিষ্যতের দিকে, স্বর্গের দ্রিকে; তাহারা পশ্চাতে 

হাটিতেছে। পৃথিবীর লোক তাহাদ্িগের নাম ধাম জানে 

না। পৃথিবীর লোক তাহার্দিগের ভাষ| বুঝিতে পারে না 
তাহাদিগের তাষ! সংস্কৃত নয়, হিক্র নয়, গ্রীক নয়, ইতরাজী 

কি বাঙ্গল।ও নহে । ত্বাহাদিগের ভাষা ভবিষ্যতের ভাষা 

যাহ! পথিবী এখনও শিখে নাই। 

হে ভবিষ্যতের সন্তান ব্রহ্মভক্ঞগণ, তোমাদিগের ভাষার 

বর্ণমালার ক খও এখন পর্্যস্ত কেহ শেখে নাই। জগহ- 

বাসী সকলে বলিতেছে; "হে বিধান ভাই, তুমি বাঙলা 
বলিলে না, ইংরাজী বলিলে না, কিন্নপে আমরা তোমার ভাষা 

বুঝিব, আমর! বর্তমানের লোক, তুমি কি ভবিষ্যতের অমুতসম 



ভবিষ্যতৈর সন্তান । ৯৭ 
পা পপ ও আপা শি 

স্বর্ম রাজ্যের কথা বলিতেছ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
ন।। তুমি কত কথা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে চেঞ্ক৷ 

করিলে, কিন্তু কিছুতেই আমাদিগের বোধগম্য হইল ন1।” 

বাস্তবিক নববিধানবাদীদিগের ছৃর্বোধ কথ। শুনিয়া সকলেই 

বিম্ময়াপন্ন হইয়া! বলিতেছে, “ইহারা কি প্রকার মনুষ্য !” 

হে ভাবী ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসীগণ, তোমরা বিধির খেল৷ 

খেলিবার জগ্ঠ এই ভবধামে অনেক শতাব্দী পুর্বে আসিয়া 

পড়িয়াছ। তোমাদিগের জন্ম এক অদ্ভুত রহস্য। কল্যকার 

জীব অন্য জন্মে। দশ সহত্র বসর পরে যাহার! জন্মিৰে 

তাহারা এখন জন্মিয়াছে। তোমর! যে ক্ষেত্রে কাধ্য করিবে, 

সেই ক্ষেত্র এখনও প্রস্তত হয়নাই। বোধ হয় যেন সহ 

বংসর পুর্ধে পথ ভূলিয়া তোমরা এ দেশে আসিয়াছ। হে 

রহ্দভক্তগণ্ তোমর! ঈশ। মুসা, শাক্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের 

নিকটে বসিতে, তোমরা এখানে আমসিলে কেন? তোমবা 

দেশ কালের ব্যবধান বিনাশ করিলে । তোমর! যে দেশের 

লোক গঘেই দেশ আর এই দেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান, 

তোমর! যে দেশে থাক সে দেশের সকলই অস্ভুত। সেখানে 

কত যোগী-ভক্ত, কত প্রেমিক-বৈর[গী, কত ঝষি-কণ্মাঁ, কত 

প্রেমোম্নন্ত জ্জানী বাস করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী 

সে প্রেমিক নহে। যে যোগী সে ভক্ত নহে। যে কন্মী 

সে জ্ঞানী নহে । এখানে যে গহস্থ মে কেবল তাহার আপ- 

নার ঝ্ী পূত্রাদি লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জীবনে বৈরাগ্যের 

৯ 



৯৮ সেবকের নিবেদন | 
পাপা পিসি পাপাপাপাশা চে সপ প্চিএই িপপপত পাপা পিপিপি পাপ পাস 

কোন লক্ষণ দেখ! যায় না, এই হতশ্রীদেশে গৃহস্থ বৈরাগী 

নাই। এখানে যে যোগী সে কেবল যোগ ধ্যানেতেই মগ্ন, 
তাহার জীবনে ভক্তির চিন্তু দেখা যায় না, অথবা যে ভক্ত 

সে কেবল ভক্তির ব্যাপার ও নাম কীর্তন লইয়াই ব্যস্ত, 

তাহাকে কখন যোগ সমাধিতে নিমগ্ধ দেখা যায় না; এখানে 

ভক্ত যোগী নাই। 

এখানে জন্গ্রদ্ায়ে অন্পরদ্ধায়ে এক্য নাই । এখানে যদি 

তোমরা কাহাকেও ও ভাই হিন্দ-বৌদ্ধ, ও ভাই বৌদ্ধ-হষ্টান, 
ও ভাই খৃষ্টান-মুসলমান, ও ভাই চীন-ইংরেজ, ও ভাই 

গৃহস্থ-বৈরাগী, ও ভাই যোগী-ভ ক্র কিছ্বা ও ভাই কম্মী-ফ্ঞানী 
বলিয়া ডাক কেহই উত্তর দিবে না। এখানে প্রাতি জনেই 

সাম্প্রদায়িক, এখানে প্রত্যেক সম্গ্রদায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি 

আপন আপন ক্ষুদ্র ভাবেই সন্ষ্ঠ ।. তুমি যদ বল ওহে মিষ্ট- 

লবণ সমুদ্র, একটু মি জল দেও, মে বলিবে আমি লবণ 
সমু, আমি লবণ ভিন আর কিছু দিতে পারি না, যদি মিট 

জল চাও তবে মিষ্ঠরম সরোবরের নিকট যাও। এখানে 

এক আধারে সকল রস পাওয়া যায় ন|। এখানে একে 

অন্যের সংবাদ লয় ন1। এখানে যোগী ভ্ডের মংবাদ লয় 

না, কণ্মী জ্ঞানীর সংবাদ লয় না, গৃহস্থ বৈরাগীর সংবাদ লয় 

না, বৈরাগী গুচস্থের সংবাদ লয় না। এখানে দি তুমি 

কাহাকে ওহে বৈরাগী গৃচস্থ বলিয়া সন্থোধন কর তোমাকে 

সকলে উপঙাম করিবে এবং তুমি কি বলিতেছ তোমার কথা 
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নু বুঝিতে পাঠিবে না। যখন মি বল কন্নী যেগা, 
জ্ঞানী ভক্ত, বালক বৃদ্ধ হিন্দু খ্রিহুদী অথব! ঈশ।বাদী বৌদ্ 

তোমার এ সকল কথ। পুথিবী কিছুই বুঝিতে পারে না। 

পৃথিবী বলে নববিধানের লোকেরা কি অসন্তব অনঙ্গত 
কথ। বলে কিছুই বুঝিতে পারি ন!। তাহার বলে মনবনে 

বসিষ্বা গৃহধর্্থ সাধন করিতে হইবে; প্রমন্ত বৈরাগী হইয়া! 

সংসারে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবার গঠন করিতে হইৰে ; 

যোগ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়। ভগ্তিভাবে নৃত্য করিতে হইবে। 

সংসারের তমিকে হিমালফের উচ্চ শিখর মনে করিতে হইবে। 

এইরূপ কত অদ্ভুত কথ বলিষ। ইহারা বক্তা করে ও সম্থাদ 
পত্রাদি লেখে কিহুই বুঝিতে পারি না। ইহাদের পরিধেষ় 
বন্্ খানিক গৈরিক, খানিক শাদ। ধুতি । ইহাদের এক চক্ষু 

ভুতকালে, আর এক চক্ষু ভবিষ্যতের দিকে। ইহারা কি 

খায়? খাইবার সময় পরলোকগত সাধু বৈরাগীদিগকে 
থালার উপরে খঠ্চের মঙ্গে মিতিত করে। অন্নের মধ্যে 

ইনার! সাধুদিগের মাংস এবং জলপাত্রে ইহারা মাধুদিগের 
রক্ত রাখে। ্ 

হঙাদের চক্ষু হইতে সদাই প্রেম ধারা পড়ে। ইহারা 
কোন দেশী লোক? ইহার! প্রেরিত মহাত্মা ঈশা) মুসা 
মক্ষেটগ, শা, যাজ্ছবন্থ্য প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করে। 

ইহারা কে? কাছার দল? ইহাদিগের বন্ধু কে? ইহা" 
দি'গ্ন সায় কে ইহারা অঞ্ধকারে টাদ গেলে চৌন্ভুবন 



১০৩ সেবকের নিবেদন । 
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ধংশ হইলেও ইহার! আশমানেতে বানায় ঘর। আমরা চক্ষু 

খুলিয়া যেখানে কিছুই দেখিতে পাই ন!, ইহারা সেখানে 
যত সাধুদিগের চাদের হাট বসিয়াছে দেখিতে পায় । ভুত- 

কালে ইহাদের স্তায় লোক দেখিতে পাই না। বর্তমানকালেও 

ইহাদ্বিগের মত লোক দেধিতে পাই না। ইহারা আকা- 

শের পানে তাকায় আর হামে। ইহার1 এমন ভাবে আপনা-, 

দিগের স্বদ্ধের উপর হাত রাখে, অথবা বুকের উপর হাত 

বুলায় যেন কোন সাধুর চরণ ইহাদিগের স্বন্ধে ও বক্ষে 

স্থাপিত। ইহার! আকাশের প্রতি এরূপ ভাবে তাকায় যেন 

আকাশে ইহাদিগের স্বদেশী কোন আত্মীয় বন্ধু আছে। 

ইহাদিগের কাণও অদ্ভুত, যখন সমস্ত ব্রহ্ষাণ্ড নি্তপ্ধ, যখন 

আমরা একটী শরন্ষও শুনিতে পাই না, ইহারা হাসিয়া বলে, 

আহা স্বর্গের ভাতমগ্ডলী কি সুমধুর সন্দীত শুনাইতেছেন। 

ইহার। কাণ পাতিয়া কি শুনিতে কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না। শুনিতে শুনিতে ইহারা ভাবে মন্ত হইয়া! দৌড়িতেছে। 

এরা এক অদ্ভুত শ্রেণীর লোক। ভূতকালের লোক বলে, 

এর| আমা'দর লোক নহে; বর্মান শতাঙ্খর লোক বলে, 

এরা আমাদের লোক নহে। চারি সহস্র বৎসর পুর্বকালের 

আর্ধয যোগী খধিদি:গর সঙ্গে মিলাইয়া দেখি, ইহাদিগের 

সঙ্কে তেমন মিল দেখিতে পাই না। বাইবেল, কোরাণ, 

লঙ্গিলবি স্তার প্রভৃতি ধ গ্রহ সকল পাঠ করিয়া! দেখি, ইহারা 

কোন সপ্রদায় ভুক্ত, দেখি ইহারা কেন সশ্দায় ভুূঞ্জ 

পপ পা, পাপী শা স্পা ৯০৭ রি 



ভবিধ্যতৈর সন্তান । ১০১ 
সর “পাস ০ ১০, 

নহে। ইহার! পুরাতনও নহে নৃতনও নহে, ইহারা কোন 

বিশেষ জাতিভুক্ত নহে । এরা এ দেশের নয, এ কালের নব 

ইহাদের বাড়ী বিদেশে, ইহারা অন্ততঃ পাচ সহত্র বসরের 
পরের লোক । ইহার! কয়জন অগ্রগামী হইয়া! এদেশে আসি- 
য়াছে, এর। উন পত্রোতে এখানে আসিষ। পড়িয়াছে। এরা 

কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আসিয়াছে। নববিধানের 

লোক স পর্কে পৃথিবী বিশ্মবাপন্ন হইয়া এরূপ কত কথা 
বলিতেছে। ৰ 

হে ভবিষ্যতের পু ব্রগণ, তোমাদিগকে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম 
বলি, কেন ন|/ তোমরা যথার্থ নূতন রাজ্য হইতে আসিয়াছ। 

তোমরা প্রাচীন ধন্খসশ্াদায়ের চারি দলের মধ্যে কোন দল- 

ভূপ্ত নহ। তোমাদের ভাষার বর্ণমালাও এখানে কেহ জানে 

ন|। তোমাদের ন্বগাঁয় ভাষা, দেবভাষ, সংস্কৃততাষা শিক্ষা 
দিবার লোক এখানে কেহ নাই। তোমাদের নূতন ভাব 

এখানে কেহ বুঝিতে পারে ন|। ইতরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, 
ল্যাটিন, হিক্র প্রভৃতি ভাষ৷ ভিন্ন যে ভাষা আছে তাহা কেহ 
জানে না। পৃথিবীর বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রাচীন ও বর্তমান কালের 
শাস্্ বিজ্ঞানার্দি শিক্ষা দেন, ভবিষ্যতের শাস্ত্র বিজ্ঞান ইনি 

জানেন না। 
হে নববিধান, যখন তুমি আকাশের চন্দ, আকাশের পাখী 

এবং বাগানের গোলাপ ফুলের সঙ্গে কথোপকথন কর তখন 

পৃথিবী কিরূপে তোমার ভাষা বুঝিবে এবং তোমাকে পাগল না 
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বলিয়া আর কি রদ ? মি সি লোক হাসির! বলে, এ যে 
বিধানবাদী ভক্ত, সে ভাতের সঞ্ধে কথা কয় এবং বলে কি 

ন। ঈশ! তাহার ভাতের ভিতরে আছেন। বাস্তবিক পাগল 

বিধানবাদীকে কে বুঝিবে? হে প্রাণাধিক হৃদয়ের ভাই 
নববিধান, তুমি কেন আপনাকে বৃথা বুঝাইতে চেষ্টা কর, 

তোমাকে কেহই এখন বুঝিবে না। তুমি হাতে হাতে ঈশুরকে, 
যদি দেখাইয়া দেও তথাপি কেহ দেখিবে না। যাহার মনের 
ভিতরে প্রাণেশবরের অভ্যুদয় হয় নাই সে কিক্রপে তোমার 
কথা বুঝিবে? যখন তুমি বল যে ডাকযোগে আমি বৈকু 

হইতে, পরলোক হইতে পত্র পাইয়াছি, তখন পৃথিবীর লোকে 
বলে এ ব্যক্তি পাগল! ডাক ঘরে বৈবৃঠের চিঠি! 

হে নববিধান, বহু শতাব্দী পরে পৃথিবীতে তোমার বাড়ী 
একটু একটু দ্রেখা দিবে। তোমার ঘর বাড়ী দেবলোকে। | 
তোমার জ্ঞাতি কুট্ম্ব সকলেই বৈরাগী । এ দেশস্থ নর 

নারীগণ তোমার ভাই ভগিনী নছে। যখন তোমার কথ। 

তাহার! লুঝে না৷ তখন কিরূপে বঝাঁলবে যে তাহার! তোমার 

জ্ঞাতি কুটন্ন। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, তোরা 

শ্বর্ণন্থ মানের মাল লইর। আসিয়া, তোমাদিগকে এখানে 

তাছ! বিক্ীর চেষ্টা করিতে হইবে ক্রমে তোনাদের দেশের 

লোক যাতাগ়াত করিলে পথ পরিক্ষার হইবে। তোমাদের 

কাজ তোমরা করিয়া যাও। তোমর| পুথিবীর নাচি ব্যবহার 

শিথিও না। এখানকার লোকে যাহাকে ধর্ম বলে, নীতি 
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বলে তাহার সঙ্গে তোমাদের নববিধানকে মিশ্রিত করিও না। 

তোম'দের আহার, ব%১ ব্যবহার, মমৃস্থ নববিধানের নতন 

ভাব ধারণ করুক। নূতন ব্সর তোমাদের পক্ষে নতন 

বংসর হউক। খুব বৈরাগীর খেপ। খেল। এস সকলে 

মিলিয়৷ বৈরাগ্যের খেলা খেলি। 

সেই ত পুথিবীতে বহু শতাব্দী পরে হাজার হাজার লোক 
নববিধানবাদী হইবে। এই সময় হইতে শৃত্রপাত করি। 

আগে আমাদিগকে স্বর্ঘরাজ এই বলিঘ! পাঠাইলেন, “যাও 
তোমরা দ্রতবেগে গিয়া এপিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা 

ও সাগরের দ্বীপ সমূহকে এই পাঁচখানি পত্র দাও এবং 

আমার শুভাশীর্বাদ দিয়া সকলকে জাগ্রত হইতে বল। 

তোমর৷ পৃথিবীকে বল যে আমর! ভবিষ্যতের নব প্রদেশ 
'হইতে আসিবাছি। আমাদের জ্ৰাতি বৈরাগী ভক্তগণ সকলে 

সেখানে । এ মকল কথা বল, তাহারা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
'নববিধানের অদ্ভুত তত্ব জানিতে চেষ্টা করিবে।” ভাতগণ, 

তোমর| এখানকার লোকদের মধ্যে দল বাড়াইতে চেষ্টা কর। 

এই পৃথিবীর ভূমি তোমাদের নয়, এখানকার ভূমি, এখানকার 
ব.্সর তোমাদের নহে। অতএব এখানকার কিছুতেই 

আমর হইও ন!, এখানকার মায়াতে মু হইও না। আপ- 
নার দেশের লোকতঃ এখানে ডাকত! আনিয়া তাহাদের সঙ্গে 

আমোদ কর। লোকে তোমাদিগকে আদর করিল না বলিয়া 

নিরাশ হইও না, পৃথিবী পরে অনুতাপ করিয়া তোমাদিগের 
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বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান মদুদর পৃথিবীর ধরব 
হহবে। 

দেহতত্তী। 

রবিবার ১৩ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ২৪শে এপ্রেল ১৮৮১। 

হে যোগী, তুমি যর্দি ঘোগ সাধন করিয়া থাক, তৃমি যদ্দি 

যোগ বুঝিঘ! থাক, তবে তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেল! 

করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাড়িয়া, শরীর 
ছাড়িয়া, ইন্জিয়াতীত আত্ম'রাজ্যে প্রবেশ করেন সত্য; কিন্ত 
তথাপি শরীর তাহার পক্ষে অনাদরের বস্ত নহে। কেননা, 

তিনি শরীরের মধ্যে তাহার ইষ্দেবত। ভগবানের আবি- 
ভাব অনুতব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও 

সমুদয় অসার পার্থিব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া অশরীরী 

পরমাত্বার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যোগী শরীরকে 

অবহেল] করেন না। হিন্দুস্থানে প্রাচীন যোগীগণ দেহতত্বজ্ 

হয়া রীতিপূর্নমক দেহ সাধন করিতেন। হে নববিধানের 

ব্রহ্ম যোগী, ব্রহ্গ সাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের 

ভিতুর তোমার জীবিতেখ্বরকে না৷ দেখিতে পাও তবে তুমি 
প্রত যোগী নহ। তোমার প্রাণের হরি তোমার বক্ষঃস্থলে 

যোগাসনে বমিদ্ আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিপ্বপ্রাণ আমাদের 

'জীবনের মুলদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 
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হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিয়ে জীবন রক্ষার দুইটা প্রধান 

যর স্থিতি করিতেছে; দক্ষিণ দিকে নিঃখ্বাম প্রহ্বামের যন্ত) 

আর বামে একটী রক্ত সঞ্চালনেরযর। এই ছুইটী যন্ত্রের, 

কিন্বা ছুইটীর মধ্যে একটার কাধ্যও যর্দ বন্ধ হয় ভবে 
ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত শারীরিক কাধ্য বন্ধ হইবে। হে যোগী, 

তুমি তোমার যে প্রাণ সিংহাসনে হরিকে বসাইবে সেই মিংহা- 

সনের নিমে তোমার বুকের মধ্যস্থ এই ছুটা যন্ত্র দুইটা স্তন্ত 

স্বরূপ হইয়! রহিয়াছে । এই দুটা যন্ত্র তোমার প্রাণরক্ষার 

প্রধান উপায় । তুমি যখন হাঁচ, তুমি যখন হাই তোল, তুমি 

জাননা তুমি কি কর। সেইপ্ধপ যখন তুমি উপামনা কর, 
যখন তুমি ব্রচ্ম মাধন কর তুমি জান না যে তোমার শরীরেন 

কোন্ কোন্ যন্র বিশেষবপে তোমার সাহায্য করিতেছে । 

এ মকল যত্রের সাহায্য তিন্ন তুমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে 
পার না, একটী কথ। বলিতে পার না। ঈশ্বরের শত্তিতে 

তোমার শরীরে তালে তালে নিংশ্বাম গড়িতেছে এবং রক্ত 

নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর 

হরি হরি বালতেছে, তোমার নিঃশ্বাম বায়ু বধ হইলে তোমার 
আর হরিনাম উন্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। 

যেমন তালে তালে নিঃখাম পড়িতেছে ও রক্ত চক্িতেছে 

সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ মাধন চলিতেছে । ৰে 

আপনার নিঃখাস € রক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে 

গারে ন। তাহাকে কিরূপে বিশ্বাসী যোগী অথবা জ্ঞানী বিজ্ঞানী 
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বলিব জীবন্ত ঈগর স্বয়ং যশ হইয়া, ফুসফুস এবং রন্তা- 
ধার এই ছুইটী মধ চালাইতেহ্ছন। যেমন মনের জীবন 
সেইকপ শরারের জীবন সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর নি্র 
করে। অনন্ত জীবন স্বরূপ ঈশ্বর শরীর মন উভয়ের মূল 

শক) ইহা কোন নী যোগী অস্বীকার করিতে পারেন না। 

যখন প্রাচীন আধ্য ঝষির স্তাষ্ব গভীর যোগ ধ্যানে মগ্ন হইয়া, 

বল “ছে ঈশ্বর, তুমি আছ" ইহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
সাধনের উপযোগী নিঃশ্বাস এবং রঞ্ও একবাক্য হইয়া 
বলে “হে ঈশ্বর, তুমি আছ।” এই যে শরীর মনের সঙ্গে 

উ্রক্য ইহাই এখনকার দেহত। এই দেহতন্ব নববিধানের 
যোগের মহায়। 

নিজের শরীরের মধ্যে এই দুইটা আগধ্য কলকে সহায় 
করিয়া তোমর! নববিধানের বিজ্ঞানযোগ সাধন কর। এই 

দুইটার উপরে ঈশ্বরের চরণ স্থাপিত। এই ছুয়ের ভিতর 

দিয়া তোমরা ঈগরকে উপলব্ধি কর। এই ছুইটা যোগ- 

মন্দিরে যাইবার পথ। কি রও নদীর উপর দিয়, কি 

নিঃশ্বাস বায়ুর উপর দিয়া যে দিক “দয়! যাও সেই যোগেশ 

মেই প্রাণেশকে দেখিতে পাইবে। এক দিকে শে।ণিত 

সরোবরে ঈশ্বরের চরণ কমলে গিয়। পৌছিবে, আর এক 

দিকে নিঃগা বায়ুতে উড়িতে উড়িতে ঈশ্বরের পবিত্র যোগ- 

নিকিতনে গিয়া উপস্থিত হইবে। এক দিকে রণ্ত নদী আর 

এক দিকে নিঃগ্রাম-পবন। নিঃগ্বাম প্রাস ক্রিয়া এবং 
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রক সঞ্চালন ভিন্ন যেমন শরীরের জীবন থাকে না সেইরূপ 

প্রেমভক্তির রক্ত এবং পবিত্রতার বায়ু ভিন্ন আত্মার ধর্ম 

জীবন থাকে না। 

প্রাণের প্রাণ ঈগর স্বরংই আত্মার মধ্যে পুণ্যের নিঃশ্াস 
এবং প্রেমের রক্ত হইয়া! বাস করিতেছেন। যেমন নিশ্বীস- 
বায়ু দ্বারা শরী"রর রপ্ত পরিষ্কত হয়, সেইরপ ঈশ্বরের 
পণ্য-নিঃশ্বাসে সাধকের হুদয়ের প্রেম রক্ত বিশুদ্ধ হয়। 

অতএব হে ব্রহ্ম সাধক, তুমি আপনার শরীর এবং মনের 
মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর। তুমি বাহিরে ঈগ্ঘরকে অন্বেষণ 

করিয়া প্রবঞ্চিত হইও না। “হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" বলিয়া 
তুমি বাহিরের দ্রিকে তাকাইও ন'; কিন্তু ঈশ্বরকে 
তোমার প্রাণের মুলে, তোমার অন্তররতম স্থানে দশন কর। 

হে যোগ শিক্ষার্থী, যখন তুমি উপাসন! আবন্ত কর, তখন 

তোমার নিজের বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া জি্রামা করিও “হে 

নিঃশ্বাস যু) হে রক্ত যন্ত্র, তোমরা তোমাদের ঈগুরকে 

দেখাইয়। দেও, তোমাদের মধ্যে একটা ঈশ্বরর প্রেমের 

নদী আর একটা তাহার পুণ্যের উ"স। তোমরা জীবের 

পশবনরক্ষার যন্ত্র, অতএব তোমরা তোমাদের প্রাণেশরী 

জননীকে দেখাইয়া! দেও । তোমরা অক্তরতম প্রীণস্থ ঈশ্বরকে, 

প্রকাশ করিয়া হখের উপাসনার পথ দেখাইয়৷ দেও । 

যাহারা আপনার নিঃশ্বাস ও রঙ্ডের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে 

দর্শন করে তাহারাই প্রকৃত মধুর বক্ষোপাসনার অধিকারী । 
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নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং রক্তাধার যন্ত্র সহায় কা যখন 
সংধকের নিকট স্বীয় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইষ! দেয় তখন 

সাধক শীদ্র শীঘ্র সিঞ্জিলাভ করেন। ধন্য তাহার! ধাহারা 

এই ছুটী যন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন। 

হুঃধী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এখন পধ্যন্ত এই 
ছুইটা যন্ত্র পড়িল না। তোমর! আপনার বুকের উপর হাত' 
দিয়! দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মমন্দির আছে তাহা দেখিলে না। 

বক্ষে হস্ত রাখিয়া বল দেখি, “হরি হে এ দেহে আছ সদা 

বুমান, নিঃশ্বামে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান।” 

কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হইবে না; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ 

বিশ্বাধী যোগী হইয়া আপনার নিঃশ্বাস ও বকের মধ্যে 

ঈশ্বরের জলন্ত সত্তা উপলব্ধি করিয়া “সত্যং" অথবা “হে 

ঈশ্বর তুমি আছ” এই কথ! উচ্চারণ করিতে হইবে। 

হে সাধক, তোমার নিজের রণ্তনদীর মধ্যে প্রেমের জল, 

দয়ার জল বহিয়ান্ছ, যতদিন না৷ তুমি মেই জলে স্ধান করিয়া 

ব্রন্দোগামনা আরম্ভ করিবে ততদিন তোমার উপাসনা উচ্চ 

শ্রেণীর মিষ্ট উপাসনা! বলিয়া ন্গীকার করিব না। তোমার 

উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উচ্চ উপাসনার তুমি 

অধিকারী হও নাই। যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক 

কথ! একবার রক্ষে ডুবিবে, আবার নিঃশ্বাসে উড়িবে, অর্থাৎ 

কি নিঃশ্বাসপথে কি রক্তনদীর পথে, উভয় পথেই তুমি 

জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবে, তখন জানিব তুমি উচ্চ 
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খেণীর উপাসক। এই দুই পথ আজ পধ্যন্ত অনেকেই 

আবিফার করে নাই। যিনি এই দুই পথ আবিষ্কার করি- 
য়াছেন তিনি অতি স্হজে স্বর্গে গমন করেন। তিনি 

আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে 

পান। 

বাস্তবিক রক্তনদ্বীর একটী একটী ঢেউ ব্রহ্ম পাদম্পর্শ করিয়া 

চলিতেছে । ভক্ত বলেন "রক্ত, তুমি ব্রহ্মপদ ধৌত করিতে 

করিতে চল; নিঃশ্রাস, তুমি ব্রহ্মকে পক্ষে লইয়া উড়।" 

ভঙ্গ আপনার ফুলফুদ্ যস্তের ভিতরে, আপনার বক্ত সঞ্চালনের 

কুয়ার মধ্যে হরির শন্দ শ্রবণ করেন। তিনি আপনার রক্তের 

বেগের মধ্যে ঈশ্বরের ঘয়ার বেগ দেখিতে পান। ঈশ্বরের 

দয়া নিঃগ্রাস ও রর্তরূপ ধারণ করিয়া! জীবের জীবন বক্ষ! 

করিতেছে । ঈখরের শক্তি আমাদিগের শরীরে রক্ত সপ্চালন 

করিতেছে এব নিঃশ্বাশ প্রশ্বাম বাহু প্রবাহিত করিতেছে। 

তিনি যদি শক্তি কাড়িম্না লন নিঃশ্বাস প্রশ্বান এবং রও 

মথগালন ন্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। হরিশশ্ি বিনা একটা 

নিঃশ্বাস পড়ে না, এক ফোট। রক্ত চলে না। হে জীব মীন, 

তুমি হরিকে অতিক্রম করিরা কোথা যাইবে? তুমি হরি- 

বাৰি ভিন্ন থাকিতে পার না। তোমার নিঃশ্বাসে হরি, 

তোমার রঞ্জে হরি, তোমার অন্তরে হরি, তোমার বাহিরে 

হরি। অতএব তমি কদাচ হরিকে ছাড়িয়া থাকিতে চেঞ্ 

করিও না। হরি আপনার সন্ভাজালে তোমাকে ধরিয়। 

১৩ 
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ফেলিয়াছেন। তোমার সংধ্য নাই যে তুমি হরি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হও। 

মটু জীবাত্ব! বলিয়াছিল “আমি কোথাও মাকে দেখিতে 

পাই না।” এই জন্ত বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একত্র হইয়া তাহার 

নিজের শরীরের নিঃশ্বাস ও রঞক্কের মধ্যে তাহার মাকে 

দেখাইয়া দিয়া তাহাকে শাস্তি দিল। ভক্ত ভক্তিনয়ন' 
খুলিয়া আপনার নিণ্ণল রক্ত সরোবরের মধ্যে হরিচরণ কমল 

ভাসিতেছে দেখিতে পান। তিনি আপনার বুকের রক্তের 

মধ্যে মার পাদপন্র দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। তিনি 

দেখিতে পান তাহার ম! লক্ষী এক দিকে যেমন নিঃগান 

বামুতে উড়িতেছেন, তেমনি আবার আর এক দিকে তাহার 

বন্তন্দীতে খেল। করিতেছেন। বিশ্বজনলী জগঞ্গারী ভক্তের 

শরীরের অধিষ্টাত্রী দেবতা হইয়া তাহা দ্বারা আপনার পবিত্র 
অভিপ্রায় ঘকল সম্পন্ন করিতেছেন। 

এই যে মন্থুষ্য শরীর ইহা ভগবানের একটা অদ্ভুত কল। 

ইনার ভিতরে হরি আপনি যন্ত্রী হইয়া কত আগধ্য ক্রিয়া 

সম্পন্ন করিতেছেন। হছে সাধক, যখন তুমি আপনার শরীর 

স্পর্শ কর তখন তোমার জানা উচিত যে তুমি ব্রহ্ম-নিকেতন 

স্পর্শ করিতেছ। এই দেহতত্ত জানিলে ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি 

এবং যোগার যোগ বৃদ্ধি হয়। আপনার দেহের মধ্যে হরিকে 

দেখিয়া! ভক্ত ভক্তির অশ্রু বর্ণ করেন। যেমন শরীরের 

ভিতরে নিঃখ্বাম ও রক্তের ছুইটী চমতকার ভৌতিক কল 
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রহিয়াছে, আগার মধে)ও ঠিক ইহার অন্রূপ দুইটা অধ্যাত্ব 
কল রহিয়াছে । যত দেখিনে নিঃশ্বাস, তত বাড়িবে বিশ্বাস, 

যত দেখিবে রক্ত, তত হইবে ভক্ত । 

য| লক্ষ্মী পবিরতার বাধু হইয়া এক দিকে খুব উচ্চ 

পর্বতের উপরে উড়িতেছেন, আবার আর এক দিকে রজের 

মধ্যে শক্তিরপে বাম করিতেছেন। জগজ্জননীর শগ্চিতে 

আমরা অবস্থিতি করিতেছি, বিচরণ করিতেছি, জীবন ধারণ 

করিতেছি । জননীর বক্ষে আমরা জীবিত রহিয়াছি। মার 

নিঃশ্বাসে আমরা জীবিত, মার রনেতে আমরা জীবিত। 

মার শক্তি ছাড়া আমার কিছুই নাই। শে দিকে তাকাই 
সেই দ্বিকেই মার শঞ্ডি দেখিতে পাই। অতএব আপনার 

বুকের ভিতরে সন্দত্র মাকে অন্ষ্ণ কর। আপনার রক্ত 

নিঃশ্বামের মধ্যে বনের জননীকে দর্শন কর। নিঃশ্বাস এবং 

রঞ্জযন্বরূপ দুইটী শর্গান বাজাও, যতই বাজাইবে ততই ইহারা 
মপুরন্গরে হরিগুণ বীন্তন করিবে। যেমন প্রত্রবণ হইছে 

কমাগত জল নারে মেইরূপ সব্ধশক্তিমযী জননীর জেহ 

প্রশ্রবণ হইতে জীবের দেহ মুনের মধ্যে ভ্রমাগত শক্তি, 

সামণ্য নিঃস্থত হইতেছে। সেই জননীর ন্নেহই নিঃশ্বাস- 

কপে, বন্তরূপে, জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শাতিরূপে আমাদিগের 

দেভ মনকে পবিপূর্ণ করিতোছ। 

যেমন শরীরের মধ্যে নিঃশ্বাম বায়ু রক্তের মলা কাটিয়া! 

রক্তকে পরিফ্ত করে সেইরূপ আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র 
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নিঃশ্বাস জীবের বিকৃত হৃদয়কে সংশোধন করে। ঈশ্বরের 

পণ্য সমীরণে জীবের প্রেমরঞ্জ পরিষ্কত হশ্ব। ঈশ্বরের 

শক্তি হইতে ক্রমাগত গুণ্যের বাতাস আসিবা সাধকের মনের 

সদন্ত জগরাল দূর করে। আধ্যাত্বিক শরীরে ক্রমাগত যোগের 

বাতাম বহিতেছে, তক্তি নদী চলিতেছে । হে নববিধানের 

ভগ, তুমি বিথাস চক্ষু খুলিয়া দেখ, তোমার হুদয়ের মধ্যে" 
গৌন্রাঙ্গের ভন্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাক্যের পবিত্র নিঃগ্াস 
পড়িতেছে। ষেমন তোমার নিঃগ্বান পড়িতেছে, এবং 

তোমার রক্তের টেউ উঠিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশর 

হার সাধু্ভক্্দিগকে লইয়া তোমার দে মন্দিরে লীলা 
করিতেছেন এবৎ নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে ও 

প্র্ত্যক রক্ধের তরন্দের মক্ষে সঙ্গে জীবন্ত ভগবানের আবি- 

গাব অনুভব করিগ্! নিঃগ্বাম ও রক্র হইতে কাম, ক্রোধ 

লোত প্রভৃতি সমস্থ পাপাগ্রকে তাড়াইঘ়! জিতেপ্দিষ ত্রহ্ম- 

চারী হইলাম, ভাগবতী তনু লান্ভ করিলাম। হে জীব, 

এটরূপে দেছ মধ্যে ভগবাশের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলে 

তোমার অশেৰ কল্যাণ হইবে। 

পাপাস্র জয় । 

রবিবার ২*শে বৈশাধ, ১৮৭৩ শক) ১ল! মে ১৮৮১। 

পাপ কি এ সম্বন্ধে মান্তষের অনেক ভ্রম আ'ছে। অধয় 

কি? অন্যায় কিণ অশ্রদ্ধ কাহাকে বলে? ইহা অনেকে 
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বুঝিতে পারে না। যাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে, যাহা 

মুখে বলি তাহা পাপ নহে। হস্ত অথবা রসন! পাপের আলয় 
নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অন্তরে । আবার যাহা 

ভাবিয়াছি, যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, যাহ! 
অভ্যাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে। যাহা এত দিন পাপ 

মনে করিয়াছি তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটা 
মিথ্যা বলিয্াছি, যে কয়েকটী নরহত্যা করিয়াছি তাহা পাপ 

নহে। মনের চিন্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অভ্যামেতে 

পাপ নাই। তবে পাপ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি 

যে কোন ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি ইহাই আমার প্রকৃত 
পাপ। এই যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কাধ্য করিবার ক্ষমত৷ 

ও সন্তাবন! ইহাই পাপের মূল। যে পাপ করিয়াছি তাহা 
ছোট, যাহা! করিতে পারি তাহা বড়। 

হে মহাপাপী, তৃমি নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর 
পাপ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার 

নিকটে সে সকল শধপ কণার ন্যায় ক্ষুদ্র। অনুতপ্ত পাপী, 
তুমি আঙ্গুল দিরা দেখাইয়া দ্রিতেছ-_"এই দেখ আমার 
জীবনের অধুক অণুক স্থানে এই এই ভয়ানক জঘন্ত পাপের 

ক্ষত সকল রাঁহ্রাছে।” সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল 

ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়; কিন্ত একবার ভাবিয়। দেখ দেখি, 

তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা হইতে 

আরও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাপ বৃক্ষ সকল জন্মিতে 
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এ. আআ শাল) শি ০27) শু মি 

পারে। তুমি একবার টি হট দ্বেখ, নে জন 1 এবৎ বৈরাগ্য 

বিরুদ্ধ তুমি কত রাশি রাশি বিলাসমুখ কামনা করিতে 

পার); ক্ষমা গুণের বিরুদ্ধে জামান্ত কারণে কিন্বা প্রবল 

শত্রুদিগের উত্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার এবং 

তাহাদিগ্রে প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার; লোভ পরব্শ 

হইয়া অন্তায়রূপে প্রবঞ্চনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে“ 

টাকা লইতে পার; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আগনাকে কত বড় 
এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পর; পরের শ্রীবৃদি 
দেখিয়া ঈর্ধানলে কত জলিতে পার। 

বাস্তবিক তুমি ইচ্ছ৷ করিলে যেরূপ ভয়ানক পাপ করিতে 

পার, তাহার তুলনা তুমি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ 

তাহা কিছুই নহে। তুমি সুবিধা পাইয়া পাঁচবার নিষিদ্ধ 
' আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাচ শতবার 

সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র মুখ ভোগ করিতে পাব। গত 

জীবনে লোতী হইয়া পাচটা টাকা চুরী করিয়াছ, তবিষ্যতে 
তুমি পাঁচ শত টাকা চুরী করিতে পার। গত জীবনে 

প্রতিহিংসা! ও ক্রোধে অন্ধ ও উন্মন্ত প্রায় হইয়া একটা নর- 

হত্যা করিরাছ, ভণ্ষ্যিতে রাগে মন্ত হইয়া শত শত লোকের 

মস্তক ছেদন করিতে পার। তোমার মনের ভিতরে পাপ 

ধ্য(ন করিবার লালমা আছে কি না বল। তোমার প্রলো- 

ভনে পড়িবার সন্ভাবনা আছে কি না বল। টাকা দেখিলে 

তাহ! গ্রহণ করিবার জন্য তোমার হস্ত চুলকায় কি না? 
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লোভের সামশ্রী সকল দ্রেখিলে তোমার মুখ হইতে জল পড়ে 

কিনা? 

যদ্ধি তুমি এ প্রকার স্থানে থাক যেখানে তুমি অনায়াসে 

পাচ হাজার টাক! চুরী করিতে পার সেখানে তুমি প্রলুব 

হস্ত প্রসারণ কারতে পার কিনা? যদি পার, যদি সুবিধা 

পাইলে তোমার চুরী করিবার সন্তাবনা থাকে তবে তুমি 
যে লোতী এবং প্রচ্ছন্ন চোর তাহা প্রমাণিত হইল। তোমার 

বন্ধুর অনিষ্ঠ হইবে এই আশঙ্কায় তুমি আদালতে মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিতে পার তবে প্রমাণিত হইল তোমার ভিতরে 

অসত্য আছে। মনে কর, একজন তোমার নামে অপবাদ 

রটন! করিয়াছে, একজন তোমাকে কটু বলিয়াছে, একজন 

তোমাকে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে, একজন গলা 

টপিয়া তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, একজন তোমার 

ক্ীর অপমান করিয়াছে, এ সকল লোকের সর্বনাশ 

করিবার জন্ত কি তোমার অন্তরে ভয়ানক প্রতিহিংসা 

এবং রাগ উণ্ডেজিত হয় না, এ সকল লোককে স্মরণ 

করিবামান কি তোমার পা হইতে মাথা পধ্যন্ত রক্ত গরম 

হইয়া উঠে না? যদি হয় তবে সিদ্ধাপ্ত হইল যে তুমি 

ক্ষমাশীল নহ, তুমি প্রতিহিংসা দোষে দোষী । 

কেহ তোমার অপকার কৰিলে তুমি যদি তাহার অনিষ্ট 

ইচ্ছা করিতে পার, কেহ তোমার স্ত্রীর নিন্দা করিলে, তুমি 
০০ যদি তাহার খ্ীর অনোগতি কামনা করিতে পার, কে 
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শীট শীত শশী তি শী শশী শাসক  শ্পাশীগ শীশ্পীীপীীটি আপা? সপ সপে 

তোমার ধানে বিগত পাড়া তুমি যদি তাহার 

সম্তানদিগের মৃত্যু ইচ্ছা করিতে পার তবে জানিবে তুমি 

ক্ষমাবিবর্জিত, তোমার মনে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল, 

তোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রচ্ছন্ন রছিয়াছে। 

যাহাদিগকে তুমি পছন্দ কর ন! যদি তাহাদিগের হুখ তুমি 

সহা করিতে না পার, তাহাদিগের গাড়ী ঘোড়া দেখিলে! 

তাহাদিগের সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি ও হখ স্বচ্ছন্ধতা দেখিলে যদি 

তোমার মনে কষ্ট হইবার সন্তাবনা থাকে তবে তুমি জানিবে 
তোমার মনের ভিতরে চাপা ঈর্ধানল রহিয়াছে। 

হে সাধক, তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার তোমার টাকার 

অহস্কার নাই, বিষ্তার অহঙ্কার নাই; কিন্ত তোমার কি ধনের 
অহঙ্কার নাই? যখন তুমি কাঙ্গালের বেশে একতারা হাতে 
করিয়! পথে পথে, দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম কীর্তন করিয়া বেড়াও 

তখন যদি লোকে তোমাকে চৈতন্ঠের ন্যায় ভক্ত বৈরাগী 

বলে তখন কি তোমার মনে একটু ধন্মের উচ্চ অহঙ্কার 

উত্তেজিত হইবার সত্তাবনা নাই? যদি সম্তাবনা থাকে 

তবে জানিবে তোমার অহঙ্কার আছে এবং সে অহচ্কার [বগা 

ধনের অহঙ্কার অপেক্ষাও জঘ্গ্ভ। কেন ন৷ ধাশ্মিক হইয়াও 

যে অহঙ্কারী হয় মে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। অমুতের 
তিতরেও গরল ৭ অহচ্কার বিনাশ করিতে গিযাও অহঙ্কার ? 

এইরূপে বিচার করিয়৷ দেখিবে যার্দ ষড়রিপু সম্পর্কে তোমার 

প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে তবে জানিবে তোমার 
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মনের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংঘা, অচঙ্চার, পার্থপর্তা 

গে পাপ বঙ্মান রৃহিফাছে। যে যত পাপ করিতে পাবে 

তাহা তত পাপ আছে যনে করা উচিত। কেন না পাপ 

করিবার যত সন্তাবনা তাহ। পাপের পরিমাণ । 

হে ব্রদ্ধ ভক্ত, তুমি যদি বণিতে পার, যে ভোমার জীবনে 

'ব্মকুপায় এতদর পাপ জর হুইয়ছে যে তোমার আর পাপ 

করিবার সন্তাবন। নাই, তবে তুমি বিশ্বাম করিতে গার খে 
তুমি পাপের অতীত হইয়!ছ। যদি হুমি ঘংদাহসের সহিত 
বণিতে পার ষে তে!মার মন এত?র শুদ্ধ এবং জিতেন্দিয় 

হইয়াছে যে কোন প্রকার প্রলোভন তোমাকে বিচলিত 
করিতে পারে না; তুমি এতদর ক্ষমাশল যে শঞ্দিগের 

ভরানক উৎীড়নেও তোমার ন্চোধ উত্তেজিত হইবার 

সগ্তানন|! নাই । তুমি এতপর নির্পোন্ভী যে কোটি কোটি 

টাকাও তোমার লোভ উদ্দীপন করিতে পারে ন।; তুমি 

এতদর্প বিনয়ী যে কিছুতেই তে'মাকে অহঙ্কারী করিতে 

পারে না, এবং তুমি এমনই প্রেমিক যে যতই তুমি পর শ্রী 
দর্শন কর ততই তোমার অন্তরে আহ্লাদ বৃদ্ধি হয়। তাহা 

হইলে তুমি জানিবে যে ঈশ্বরের পাতে তুমি রাগ লোভ 

আচ্ছ্কার ও ঈধার অতাঁত হইয়াছ। 

তুমি কল্পনা দ্বারা একবার সমস্ত পাপ ভাব। প্রলোভনে 

পাঁড়লে তুমি কত প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ করিতে 

পার, শঞ্রর প্রতি কত নিধাতন করিতে পার, পরকে প্রবচন! 
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পপ সস আপ সস পিস ল লা এ ৭ পপ স ০ পাসে পিনাশী পপি শী তিস্স পাপী সপপিপপ পাশ পাশা পপ সপপাপাপ সী 

করিয়া কত অর্থ সংগ্রহ করিতে পার, অনাথ পিঠ মাঠহখন 

শিশু এবৎ বিধবার দুঃখের প্রতি কত উপেক্ষ! করিতে পার, 

অহষ্কারী হইয়া অপরকে কত নীচ ও হীন মনে করিয়া অবদ্া 

করিতে পার, পরপ্রী দেখিরা কত কাতর হইতে পার, কঠোর 

স্না'পর হইয়! নির শ্রয় দুঃখী দিগকে উৎপীড়ন করিঘা আপ- 

নার ধন সম্পদ কত বৃদ্ধি করিতে পার। এ সমস্ত এবং 

অন্ঠান্ত যত প্রকার পাপাচরণ করিবার তো'মার সম্ভাবনা 

আছে তাহ! একবার কন! দ্বারা চিন্তা কারষা দেখ। 

যদি শাক্যপিংহ এবং মহাষ ঈশার গ্তায সমস্ত পাপ 

প্রলোভনের ধনীভূত আকর খ্বরূপ সরতান একেবারে বিদায় 

করিয়৷ দিতে পার তবে তোমার ভর নাই। কথিত আছে 

প্রকাণ্ড ধ:বীর শাক্যমিংহকে ধর্খুত্র্ করিবার জন্ত অদ্র 

মার তাহার সমক্ষে নানা প্রকার প্রলোভন উপশ্থিত করিয়া- 

ছিল, শাক্যাঁমংহ হর্ন ধএবল এবং মগ্গাতেজ প্রকাশ করিয়া 

পেই অন্ুরকে পরাস্ত করিলেন। কথিত আছে মার আপ. 

নার প্রলোভন দল সঙ্গে লইয়! বুন্ধদেবের কাছে গমন করিয়! 

উহাকে বলিয়াছিল,_“ছে সল্ত্যাণী বৈরাগী, দেখ তোমার 

কঠোর বৈরাগ্যে তোমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, 

তোমার মুখ বিব্য চল সংসারে, সেখানে তোমাকে ন'ন। 

প্রকার বিলান শ্ুখ দ্বিব।” মারের এ মকল কথা শুনিয়া 

বুদ্ধদেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, “তুই দূর হ।” 

লিখিত আছে দানব নয়তান মহষি ঈশাকে নানা প্রকার 
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প্রলোভন দেখাইয়াছিল, ছুষ্ট সয়তান তাহাকে বলিয়াছিল 

"তুমি যদি ঈএরাচ্চন। পরিত্যগ করিয়া আমার ভজনা কর 

তবে তোমাকে এই সসাগরা পৃথিবীর রাজ! করিয়া দিব ।” 

সয়তান তাহাকে এইরূপ অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল ; 
কিন্তু ঈশ! প্রবল পরাক্রমের সহিত বলিলেন, "সয়তান তুই 

ধর হ।” শাক্যসিংহের মার দমন এবং মহষি ঈশার সয়তান 
জয়, এ ছৃটটী গ্রল্প নহে। যর্দিও মার অথবা সয়তান নামে কোন 

দৈত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তথাপি এই ছটা গল্পের মধ্যে 
মনুষ্য স্বভাবের একটী গঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে । মারের 

সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সয়তানের সঙ্গে বুদ্ব-_ইহার অর্থ কি? 
মার কি? সয়তান কি? প্রলোভন। হুতরাৎ প্রলোভন 

জর করাই সয়তান জয়। 

প্রত্যেক স্বর্গ যাত্রীকে এই সয়তান বধ অর্থাৎ প্রলোভন 

জয় করিতে হইবে। সয়তান অথবা মার বাহিরের কোন 
দানব নহে; ইহা মন্ুষোর মনের কল্পন!। মহাবীর শাক্য- 

সিংহ এবং মহ ঈশ! দুইজনেই বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার 

সময় সম্পূর্ধিপে এই প্রলোভন জয় করিষ্াছিলেন। পাপ 

প্রলোভনমর সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে যাই- 

বার সময় কলন! ইহ্দের উভয়ের নিকটেই সমুদয় পাপকে 

একত্র করিষা' একটা ভীষণাকার গঠন করিয়া উপস্থিত করিয়া- 

ছিল। শাক্যসিংহের সেই গম্ভীর €শান্ত নয়ন সেই কম্সিত 
মার ও তাহার অনুচর প্রলোভন সকল দর্শন করিল; মহযি 



১২০ সেবকের নিবেদন | 
তি আপি লে স্পিন শালা শা 

ঈশার যোগনেত্র সেই ভীষণাকার সয়তানকে দর্শন করিল। 
উহয়েই আপন আপন অন্তরস্থ স্বগায় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে 
সেই কমিত দৈতাদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। 

এই ছুই প্রধান বৈরানীর জীবনে এতংসপ্ধন্দে কেমন 
আশ্ধ্য সাদৃশ্য! ঈশার কতকাল পুর্বে শাক্যমিংহ রিপু 

সংহার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় ন! করিলে কেহই; 
নুগীষ় জীবন লাভ করিতে পারে না। শাক্যসিংহ এবং 

ঈশা উভয়েই পৃথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ স্বীয় সাহসের 
সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি 

কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাঁবিবে না। কিন্তু তুমি কত 

পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। 

ইন্ছদিয় চাঞ্চল্য বশত, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, গ্গার্থ- 

গরতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ 

তোমার মনের যেক্ধপ অবস্থা তাহাতে তোমার ক্কি কি গ্রলো- 
তনে পড়িবার সম্তাবনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। অর্থাৎ 

ত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পঙ্গে সম্ভব মমদয়কে 

কল্পনা দ্বারা সংযোগ করিয়া একটী ভয়ানক আকার দিয়া 

তোমার সন্ধে উপস্থিত কর। যখনই দেখিবে তোমার 

সম্মখে একটা বিকটাকার দৈত্য দাড়াইল, তহক্ষণাৎ হুঙ্গার 

করিয্বা তাহাকে সংহার করিতে উদ্ভত হইবে। বিশ্ববিজয়ী 

ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া এমনই দুর্জয় পরান্রমের সহিত 

হুঙ্ষার করিবে যে তাহাতে চন্দ হৃধ্য কাপিবে এবং পন্বত 



পাপাহর জয় । ১২১ 

মকল কড় কড় করিয়া উঠবে । মহাতেজের সহিত বলিবে 

"রে পাপ সন্তান, তুই দূর হইয়! চলিয়া যা।" 

মহুষি ঈশ] কেমন ভগ্নানক জোরের সহিত এই কথা 

বলিয়া সয়তানকে দূর করিয়া দিলেন ; কিন্তু তিনি যে জোরের 

সহিত বলিলেন আমাদের ন্যায় সহত্র সহজ অল্প নিশ্বাসীর 

সমবেত শ্বরও সেরূপ সতেজ হয় না। সয়তান আমাদের 

তর্নাল স্বর বুবিতে পাবে, এই জন্য সয়তান আমাদের নিস্তেজ 
কথায় চলিয়া ন! গিয়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ঈশার 

স্বর শুনিবামাত্র সয়তান পলায়ন করে; কিন্তু আমরা যদি দুর্বল 

নে শত শত বার সয়তানকে বলি, “তুই দর হ" সয়তান 

আমাদের কথ গ্রাহা করে না, বরৎ কিছুতেই আমাদের সঙ্গ 

ছাড়ে না। ঈশার এক কথাতে, এক বাণ নিক্ষেপে সয়তান 

প্রাণত্যাগ করিল আর কখন্এ ঈশ।র কাছে গেল না। শাক্য- 

ঘিংহ এবৎ ঈশর হুদনস্থ নৈরাগা'নলে মার এব সয়তান 

ক্ষণকালের মধো ছখ্ব হইয়া গেল। 

বাস্তবিক ব্রহ্ধতেজে তেজন্বী হইয়া হুঙ্কার না করিলে কাম, 
ক্রোধ, লোভ, অহঙ্গার, হিৎস', স্বার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে 

উন্মালিত হয় না। খিনি সুত্যুকে নদ করেন সেই মৃত্যুণয়ের 

তেজে তেজন্বী ন হইলে কেহই শমন এবং সয়তানকে সংগার 
করিতে পরে না। যিনি ব্রহ্গতেজনলে একবার সযৃতানকে 

হার করেন তাছার জীবনে আর সয়তানের দৌরাত্ম্য 
সন্থব নহে। অন্তরের জলন্ত বৈরাগ্য ভিন্ন পাপ দৈত্য দক 

১১ 

স্পা শিপস্টী ও ৮৩ শন তল শশী 
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হয় না; বাহিক বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। কেবল কমণ্ডলু 
ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবামে কি নরকাগ্নি নির্বাণ হয়? 

জোরের সহিত, ব্রহ্মতেজের সহিত বলিতে হইবে “রে 

সয়তান, তুই দূর হ, তোকে এখনই মারিব।” ধর্ম যোদ্ধার 
বল দেখাইতে হইবে। সয়তান যোদ্ধার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে, 
ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিবে “মহাপ্রত, ভমবশতঃ আপনার" 

নিকটে আসিয়াছি) আর কদাচ আপনার নিকটে আসিৰ না। 

আমাকে ছাড়িয়া! দিন ।” 

হে নববিধানাশ্রিত ব্রহ্মভত্ত, তুমি ধর্দনবীরের ন্যায় সাহস 

করিয়া বল “ঈশ্বর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের 
বুকের উপর পা রাখিলাম, আর আমি মন্দ লোক হইবৰ না, 

আর আমি পাপ করিব ন1।” ধাহার মনে ব্রহ্গাঞ্নি জলিতেছে 

তিনি কেন সয়তানকে ভয় করিবেন? প্রকাণ্ড ভীষণাকার 

সয়তান তাহার নিকটে একটা ক্ষুদ্র কীট স্বরপ। তিনি 

বলেন, সয়তান-_-এট| কি? একটা সামান্য ক্ষুদ্র পোকা, 

টিপিব আর মরিবে, কু দিব আর উড়িয়া যাইবে । ঈশা 

কু” দরিয়া বলিলেন, “সধ্তান, দূর হ" আর সধতান চলির। 

গেল। ঈশার ধর্মুবল, এব সংসাহস দেখিয়া পাপ সয়তান 

আত্মহত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের ৰল নাই তাই 

সফতান আমাদিগকে ছাড়ে না। সয়তান বলে শাক্য ও 

ঈশার তীব্র বাক্যবাণে আমি বিদ্ধ হইয়াছি, আমার আর 

মাধ্য নাই, সাহস নাই যে আমি তাহাদের নিকট যাইতে 



পাপান্থর জয়। ১২৩ 
অর ০৯৬ 

শা শীশাশশশী সী ীসপিনি উস সী স্পা পাপে পি সত 

পারি। নববিধানের লোকেরা যদি সেইরূপ বলিতে পারেন 
তবে কি আর সয়তান তীহাদ্দিগের নিকট আসিতে পারে ? 

অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে 
কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিন্তু ভাবী পাপের 
বারণ হয় না। নতন বিধিতে পাপ রোগের ওঁষ্ধ সৎসাহস। 
যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন 

আসিতে পারে, সমক্ষে যে সকল ভয়ানক হুর্দান্ত পাপ প্রতীক্ষা 

করিতেছে, সে সকল মনে করিব, কল্পনা করিয়া! তাহ হইছে 
রক্ষা পাইবার জন্ত প্রার্থনা দ্বারা ধর্মববল ও সৎসাহস সঞ্চয় 
করিতে হইবে। এই যে ছুই বীর ঈশা ও শাক্য মুনি 
ইহারা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত্র শিধাইয়া গিয়াছেন। 
বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি ছুগ্ধ দিয়া পোষণ 
কর, সেই পাপ, সেই জাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। 
যখন তোমরা! মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের 

লেশমাত্র নাই তখন কল্পনাকে বলিবে, কল্পনা, আমার পক্ষে 
যত পাপ সন্তব ডাকিয়া আন। ঈশ্বরাশীর্্বাদে স্বর্গীয় দুর 
বলে যদি এই সমুদয় সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে 
পার তাহা হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকপা 
গবন বহিবে, ধন্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি 
হইবে। 



১২৪ সেবকের নিবেদন । 
শপ সা া্লপ_প ও ও সপ জী 

কপটতার ওষধ কপটতা। 

রবিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক ) ৮ই মে ১৮৮১। 

এক প্রকার চিকি-সাশাশ্ব আছে তাহাতে যে কারণে 

রোগ হয় সেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এইরূপ যুক্তি 

আছে। সন্বসাধারণের মধ্যেও কথ! প্রচলিত আছে, বিষে 

বিষ ক্ষয় হয়। অতএব পৃথিবীতে যদি গাপমূলক কগটতা 
রোগ হইয়া থাকে তবে, হে ধর্দমরচিকিৎসকগণ, তোমরা ধন্ম- 
মূলক কপটত! অবলম্বন করিয়া! সেই রোগের প্রতীকার কর। 

পৃথিবীতে কপটত৷ রোগের ভয়ানক প্রাহুর্ভাৰ হইয়াছে; এখানে 
অধাশ্রিক ধার্মিকের ছদ্ববেশ, ঘের পাপাসক্ত বৈরাণী অন্ন্যামীর 

পরিচ্ছদ, এবং নিতান্ত নিজাঁব ও অলস পরিশ্রমীর বেশ 

গ্রহণ করিষা আত্মগোপন এবং জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করি- 

তেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা 

মধু মাখিয়াছে। থে তোমার সর্ধত্ধ হরণ করিবে সে তোমার 
নিকটে সাধুর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; যে তোমাকে 
নানা প্রকার বিপদ প্রলোভনে ফেলিবে মে তোমার নিকটে 

নীতি প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে ; যে তোযার স্ত্রী পুত্র 

পরিবারের সব্বনাশ করিতে অভিলাষধী সে তোমার নিকটে 

সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 
উপামকগণ, বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান অনু রশ্রেষ্ঠ 

রাবণ ভিখারী যোগীর বেশ ধারণ করিয়া মীতাকে হরণ 
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করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক দুরাত্মা অনুর এখনও সাধু 

মহন্ের ছদ্ববেশ ধারণ করিয়া জনসমাজের ধর্ম নষ্ট করিতেছে। 

পৃথিবীতে এত ভয়ানক কপটতা। কপটতাশৃন্ত লোক প্রায় 

দেখা যায় না। প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকার 

কপটতার কলগ্ষিত। ঈগ্বরের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভঞ্জি 

শরল্প, আমাদিগের অন্তরে জীবের প্রতি দয়া অল্প, সুশীলতা 

অল্প; কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের 

কত বিশ্বাম ভক্তি, কত দয়া স্ুশীলতা। আমাদিগের ভিতরে 

সবৃগুণ অল্প; কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা 

যতগুলি লোক আছি ঈশ্বরের চক্ষে আমরা প্রত্যেকেই কপট । 

আমাদের প্রত্যেকের গুণ, প্রকাশ অপেক্ষা অতি অন্গ। 

আশ্চধ্য, এই পৃথিবীতে এমন নিগুণ লোক কিরূপে গ্তণ- 
সম্পন্ন বলিয়। বিখ্যাত হয়। 

তুমি ইত্রাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও 

নিপুণ হও নাই, অথচ লেকে তোমাকে খুব বিদ্বান, জ্ঞানী, 

পণ্ডিত হুবওশ বলির! মুখ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে 

সম্পূর্ণরূপে জিতেশ্সিয়? কে তোমাদের মধ্যে ক্ষমাশীল ? 

কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী ? কে তোমাদের মধ্যে 

বিনধী? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দয়ালু? তোমাদের 

মধ্যে কে ষোল আন! কন্তব্য-পরায়ণ? কে তোমাদের মধ্যে 

ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া স্ত্রী সন্তানাদির প্রতি যথা কর্তব্য সাধন 
করেন? বাস্তবিক আমাদিগের কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধ 
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হন নাই; কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা যে লোকে কজ্বামাদিগকে সিদ্ধ 
বলে। কে ইচ্ছা করে আগে আমরা ভাঙ্প হই, তার পর 

লোকে আমাদিগকে ভাল বলুক। আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী 

ব্রাহ্ম হই আর না হই আমরা ইচ্ছা! করি যে লোকে আমা- 

দিগকে ভাল ব্রা্ম বলুক । আমরা সকলেই ইচ্ছা করি লোকে 

আমাদিগকে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বলুক; কিন্তু “সতাং” বলিবা মাএ 

কি বাণ্বিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ? 

বন্ততঃ আমাদিগের অন্তরে যতটুকু বিশ্বাম, বিবেক, বৈরাগ্য 

এবং ধশম্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহ অপেক্ষা কি আমরা অধিক 

দেখাই না? যদি প্রসিদ্ধ ধাশ্িকদিগের মধ্যেও এত কপটতা৷ 

থাকে তবে কিরূপে পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে দেব দেব 

মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অস্ত নাই যাদ্ধারা এই পব্বত 
সমান কপটতা রাশি চুর্ণ হইতে পারে? হে ব্রহ্মভগ্গণ, 
তোমরা বিশ্ববিজয়ী ব্রদ্ষের নিকটে কি এমন কোন ওষধ 

শিক্ষা কর নাই যাহাতে তোমরা এই ভয়ানক কপটতা রোগ 

হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার? কি অস্থে, কোন 
বাণে তোমরা এই প্রকাণ্ড পাপ কপটতাকে মারিবে? মহা- 

দেবের নিকটে মহা অস্ত্র আছে। কপটতারূপ পাপাহুর 

বিনাশ করিবার জন্য তোমরা সকলে ব্যাকুল হুইয়া দেবদেৰ 

মহেশ্বরের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অন্ধ- 

বিষ্ঠা শিকা দিবেন যাহাতে তোমর। নিশ্চয়ই এই অনুর 

সংহার করিতে পারিবে । বিষ দ্বারা বিষ নষ্ট কর। সেইরূপ 

সি 
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কপটতা দ্বারা কপটত| বিনাশ কর । অর্থাৎ যাহারা লোককে 

দেখাইবার জন্য নান! প্রকার ধর্মের আড়ম্বর এবং কপটাচরণ 

করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন 

মতেই পরাস্ত হইবে ন|। 

তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই; কিন্তু লোকের 
নিকটে তাহার! বৈরাগ্যের ছদৃবেশ ধারণ করে। ইহা অতি 

নীচ এবং পাপমূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উতৎরুষ্টু 

ধর্মমূলক কপটতা এই যে-_আমার অন্তরে ঈশ্বরের কপায় 
অকুত্রিম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইব্নাছ্ে; কিন্তু তাহা লোককে 
দেখাইবার জগ্ত ইস্ছা পোষণ করা দুরে থাকুক বরং তাহা 

লোকের নিকট গোপন করিবার জন্ত বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মি- 

ফাছে; এবং এই প্রবলা ইচ্ছা যে, সর্বদশ অন্তধামী ঈশ্বর 
কেবল তাহার সাক্ষী হইয়া থাকুন। এই সরল পবিত্র কপটতা 
দ্বারাই কেবল পাপদুলক কপটতা৷ জর করা যার। 

হে পুথিবীর সাধু সজ্জনগণ, এই কপটতারূপ পাপাহুর 

সংহার করিবার জন্য আপনারা এই যুদ্ধক্ষেত্রের অপর গার্ঠে 
দণ্ডায়মান হউন, এই অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য আপনার। 

অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করুন, স্বগয় সাহস অবলম্বন 

করিয়া আপনারা গুপ্ত প্রচ্ছন্ন সদৃগুণ অগ্্র নিক্ষেপ করিষা 

্ অনুরকে বধ কককুন। আপনাদিগের অন্তরে ষে ঈশ্বর- 

প্রদত্ত জলন্ত বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বর্গের অমূল্য 

রূত্ব সকল রহিয়াছে তাহা কপট হুইর! পৃথিবীর চক্ষু হইতে 

স্পা পাস পিপ পপ  -স * 
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গোপন করিয়া রাখুন। পৃথিবীর প্রশংসারূপ বিষাক্ত বায়ু 
সাধুদ্িগের স্বগ্ণীয় পবিত্রতা দুষিত করে। অতএব আপনারা 

এই দূষিত বায় হইতে দূরে অবস্থিতি কর'ন। কোন মনুষ্যের 
মলিন চক্ষু ষেন আপনাদিগের সাধুতা দেখিতে না পায়। 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী 

হইতে কপট হইবার জন্য, আত্মগোপন করিবার জন্ত কেন? 
উপদেশ হইতেছে ? যে বেদী হইতে এতদিন পূর্ণ সরলতা 

সাধন, যোগ সাধন, ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন 

প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, 

সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্য কেন অনুরুদ্ধ 

হইতোঁছ? তবে ইহার নিগুঢ তত শ্রবণ কর। হে ব্রহ্গ- 

সাধকগণ, যখন তোমরা বৈরাণীর বেশে দ্বারে দ্বারে, পথে 

পথে ঈশ্বরের গুণ কীর্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্তের 

একতারা এবং গৈবিক বন্ধ দর্শনে তোমার্দিগকে সাধু বৈরাগী 

. বলিয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে ; কিন্ত 
সাবধান, তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও না। 

বাছিক লক্ষণ দেখিয়া যাহার! প্রশংসা করে তাহাদিগের 

প্রশংসায় কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপূর্বে এই বেদী 

হইতে তোমরা শুনিষাছ পুর্বকার সাঁধু বৈরাগীগণ বৈরাগ্যের 

যে সকল হুলক্ষণ দেখাইয়! গিয়াছেন তোমাদিগের পক্ষে সে 
সমপ্ত আদরণীয় ও অবলন্বনীয্ব। মুতরাৎ তোমাদিগকে সময়ে 

সময়ে প্রয়োজনানুসারে ঝুলি, একতারা! গৈরিক বস্ত প্রতৃতি 
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গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এ সকল গ্রহণ টি? শত শত 
লোক তোমাদিগকে হরিভক্ত বৈরাগী সন্গ্যাসী বলিয়া শ্রদ্ধা 
ভক্তি করিবে, এবং তোমাদিগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর 
করিবে যে তোমর! লজ্জিত হইবে। 

বাস্তবিক পথিবীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ কর! অতি সহজ । 
এক খন্টা গৈরিক বন্ম ধারণ করিলে কিন্বা একটা উপবাস 
করিলেই তুমি পুথিবীর নিকটে যোগী বৈরাগী বলিয়া! 

প্রশখমিত হইতে পার। অতএব হে ভক্তগ্রণ, পুধিবীর নিকটে 
তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
পৃথিবীর নিকটে তোমরা! প্র্ছন্ন থাকিলে তোমা দিগের কোন 

ক্ষতি নাই। তোমাদিগের পুরষ্কার ঈশ্বরের নিকটে। ঈশ্বর 
তোমাদিগের হৃদয় দেখিলেই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। 

বাহ্িক বৈরাগ্য লক্ষণ সকল দেখাইয়া! কদাচ পৃথিবীর নিকটে 

হয ক্রয্ব করিতে যেন কাহারও ইচ্ছা না হয়; বরং পৃথি- 
বীতে বৈরাগ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক সরল বৈরাগীর 

যেন এইরূপ ইচ্ছা হয়। যে পৃথিবীতে অতি সামান্ত কৌশলে 
যোগী বৈরাগী হওয়া যায় সেই পৃথিবীর প্রশংসা লাভ 
করিতে কি তোমাদিগের ভয় লজ্জা হয় না? অতএব তোমর। 

পুথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া সুখ্যাতি এবং পুরস্কার 

লাভ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও। 

যাহারা লোকের নিকট প্রশখস৷ ও সুখ্যাতি অন্বেষণ করে 

তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়৷ 
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নববিধানের বৈরাণীদল, তোমরা সরল অস্ত্ররে পৃথিবীকে 
জানিতে দেও যে, যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন 

বৈরাগীদিগের হ্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, তথাপি তোমর! 

তাহাদিগের শ্তায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরাণী যোগী নও । অত্ঞব 

যাহাতে লোকে তোমাদিগকে সব্ত্যাণী বৈরানী বলিয়া 

প্রশংম! না করে তজ্জন্য তোমরা গৈরিক বন্ধের সঙ্গে এমন 

কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা হ্বাস হইবে। 
পৃথিবীর কপট ধূর্তদ্গের অন্তরে কাল: কিন্তু সাধুবেশ 
পরিয়! বাহিরে দেখায় ভাল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের 

অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমরা 
প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। তোমরা পৃথি- 
বীকে বল,”হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে তক্ত যোগী 
বলিয়া আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে 

সাধু বিবৰেকী বৈরাগী বলির বৃথ! প্রশংসা! করিও না, কেন 

না আমাদিগের চরিত্রের কত কলঙ্ক এবং কত অসাধুতা 

রহিয়াছে ।” 

আত্মসত্যম এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য যদি হে ব্রাহ্মমাধক, 
তুমি উপবাস করিয়া থাক তবে যংকিঞ্চিৎ আহার করিয়। 
এমনই ভাবে মুখের অবসন্নতা ঢাকিয়া রাখিবে যেন কেহ 
ন| জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশ্বরের 
জন্য অথব! ধন্খজীবন লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি 

লোকের মনে দয়া উৎপাদন করিবার চেষ্টা কর তবে তুমি ঈশ্বর 
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এ সাপ পা পপ স ৭, 

বিশ্বাসী নহ। হে ভ্রান্ত মানব, তুমি কি তোমার বৈরাগ্য 

এবং ঈহরানুরাগ প্রদর্শন করিয়। লোকের নিকট পুরস্কার 
প্রত্যাশ। কর? মনুষ্য কি তোমার অন্তরের ভাব বিচার 

করিতে পারে? মানুষের বিচারে কি ভুল নাই, তাহার 

প্রশংসায় কি গরল নাই? অতএব লোকের নিকটে কদাচ 

স্বাপনাকে সাধু বলিষা পরিচয় চিতে চেষ্টা করিও না। 

একটু সামান্য বাহক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও 

শাক্যের হ্টায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর, বন্ধু, 
কাহাকেও গৌরাঙ্গের স্তায় ভক্ত মনে করে। যাহার অস্ডরে 

কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই তাহার স্কন্ধে এক খণ্ড দ্র গৈরিক 
বস্্ দেখিলে সর্বত্যাগী বৈরাগী সন্্যাসী বলিয়া লোকে 
তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়স! সম্বল নাই 

লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে পৃথিবীর এই রীতি। হে 
্রান্ত্র মানব, লোকের সুতি নিন্দার উগর কিছুমাত্র নির্ভর 

করিও না। ধম রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে সকল কষ্ট 
বহন কর তাহ। জানাইবার জন্য কাদিয়া কাদির দ্বারে দ্বারে 
বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়! থাক 

ধেন লোকে না জানিতে গারে যে তুমি উপবাস করিয্াছ। 

গাহা ঈশ্বরকে দেখাইবার সামগ্রী তাহ! কদাচ লোককে 
দেখাইবার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিও না। যদি ঈশ্বরের 

জন্য সর্বত্যাগী অকিঞ্চন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাই- 
বার প্রয়োজন কি ? | | | 
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বাস্তবিক বৈরাগ্য কি বাহ্িক চিহ্ন দ্বারা দেখান যায়? 

মুখের উপরে কি বৈরাগ্যের রঙ্গ প্রতিফলিত হর? যদি 

তুমি সত্য সত্যই ঈশ্বর-পরায়ণ হও তবে কি তোমার শরীর 

সম্পূর্ণরূপে তোমার ঈশ্বরভক্তি দেখাইতে পারে? যদি 
তোমার অন্তরে যথার্থ বৈরাগ্য ও দয়া থাকে, যদি জগতের 

হু'খ দেখি! তোমার প্রাণ ফাটে তবে তাহা তুমি মানুষপুক 

কিরূপে দেখাইবে ? জগতের পাপ দূর করিবার জন্য প্রাণ- 

বন্ধু ঈশা কত দুঃখ সহ করিঘ্বাছিলেন, তাহ! কি পৃথিবীর 

কেহ জানে? জরা, রোগ, মৃত্যু এবং বিষয়-বাসনা প্রভৃতি 

বিবিধ জালা হইলে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধ- 

দেব দয়ালু হইয়া অদ্তরের অন্তরে কত কষ্ট সহা করিয়া 
ছিলেন তাহ! আজ পর্যন্ত কেহ জানে ন|। তাহাদিগের 

*বরাগ্যের সঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে 

পারে ? 
আমরা একদিন নিজ হস্তে রাধিয়া খাইলাম, অথবা 

একদিন একটা উপাদেয় ফল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে শী পুত্র আত্মীষ 

বুটশ্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, ইহাদের কি বৈরাগ্য ! 
ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি! কি গভীর 

অনুরাগ হে ব্রহ্মভভ্ভগণ, সাবধান, এ সকল কথায় প্রবঞ্িত 
হইও না, যখনই এই প্রকার কথা শুনিবে ততক্ষণাৎ কাণে 

হাত দিবে। যদি তোমরা পৃথিবীর হুখ্যাতিতে প্রবঞ্চিত 
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হও, তবে তোমাদের অসদ্দট্রান্তে পৃথিবীর অনেক লোক 
মরিবে; ভবিষ্যৎ বংশের লোকেরা তোমাদিগের এই সঙ্জ 
পথ ধরিয়! চারি পয়সার গৈরিক বদ্ধ ব্যবহার করিয়। লোকের 

নিকট সুখ্যাতি ভ্রয় করিবে। তাহারা পৃথিবীর লোককে 
বলিবে তোমরা আমাদের পুর্বপুরুষ্দিগকে গৈরিক ব্যবহার 

করিতে দেখিয়া কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আমরাও সেই 

গৈরিক ব্যবহার করিতেছি আমাদিগকেও তোমরা সেইক্সপ 
শ্রদ্ধা ভক্তি দেও। আমাদিগকেও তোমর! শাক্য, ঈশা, 

চৈতন্যসদৃশ জ্ঞান করিয়া সমার কর। 

এইরূপে বাহিক লক্ষণ অবলন্গন করিয়া ভাবীবংশের 

লোকেরা অতি সহ্ধে পুথিবীকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা 

করিবে, অতএব হে ব্রহ্মতক্ত, তুমি আত্ম সঙ্গোপন কর, তৃমি 
কোন প্রকার বাছিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশখস। কিম্বা 
অনুরাগ. পাইতে ইচ্ছা করিও না। তোমার যাহ! দেখাইবার 

তাহ কেবল সর্ব্মদশী ঈশ্বরকে দেখাইবে। যদি তুমি মানুষের 
নিকট তোমার ধর্মের পরিচয় দিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে 

তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট হইবে। ঈশ্বরকে 

লাভ করিবার জন্য, যোগানন্দরম পান করিবার জন্য তুমি 

কত কঠোর তপস্তা এবং কত কষ্ট ক্সীকার করিয়াছ ও কত 

প্রকার বৈরাগ্য ব্রত পালন করিয়াছ তাহা মানুষকে বলিয়া 

তোমার কি লাভ হইবে? 
মানুষের নিকট বৈরাগী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা 
? 

১২ 
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শীত পা শশা শীত আশা তি 

পোষণ করিও না, বরং তোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে 

বিলাসের এমন কোন চিহ্ক ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিবে 

ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈরাগী নহে, ইহাদ্িগের 

তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদের মনে এখনও বিষয়- 
বাসনা, বিলাসকামন! রহিয়াছে । যদিও ইহারা গৈরিক বস 

ধারণ করিয়াছে সত্য; কিন্ত ইহারা ভদ্রতা ও সভ্যতাও” 

রক্ষ/ করিতেছে । ইহারা দ্বীন হীন বৈষ্বৰ বৈরাণীদিগের 

ন্যায় অপমানিত হইতে চায় না, ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির 

ন্যায় ধের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত নছে। এইরুূপে 

বৈরাগ্যের অঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সংসার ধর্থের চিহ্ন 

রাখিবে। পাত্র অন্নৃতে পৃ করিবে, কিন্তু তাহার অঙ্গে একটু 
তিক্ত বাখিবে, তাহ! হইলে লোকে তোমাদিগকে প্রাচীন 

বৈরাগীদিগের ন্যায় উচ্চ মনে করিবে না, বরৎ বিষয়ী বলিয়া 

নিন্দা করিবে। লোকে তোমাদিগকে সুখ্যাতি দিবে না) 

কিন্ত ধর্মরাজ ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহার আপনার দরবারের 

মধ্যে ডাকিয়। দেবত।ঃদিগকে বলিবেন, “দেখ, আমার এই 

সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলত৷ পবিভ্রতারপ স্বগাঁয় হীরক খণ্ড 
গোপন করিয়া রাখিধাছে; কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিন্দা 

ও নিধাতন সহা করিয়াছে।” 

হে ভক্তগণ, তোমরা মানুষের সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি 

কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া 
আপন আপন ধর্ম সাধন করিয়া যাও, তোমাদিগকে আজ 
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না জানুক হাজ্জার হাঙ্জার বংসর পরে পৃথিবী তোমাদিগকে 

চিনিতে পারিবে । তোমার প্রাণের ভিতরে ভক্তি বৈরাগ্য 

প্রভৃতি স্বর্গের আতর গোলাপ লুকাইয়! রাখ, অদ্থরে পুণ্য সৃষ্য 

প্রেমচন্দ লুকাইয়া রাখ । কিন্ত ঈশ্বরের এরূপ চমত্কার 

নিরম যে তোমরা যতই কেন এ সকল স্বগ'য় সামগ্রী ঢাকিয়। 

দ্রাখিতে যত্ব কর না, ইহারা অ'পনার বলে আপনারা প্রচারিত 

হইয়া পড়িবে । তোমরা যে পরিমাণে চাপা দিবে সেই 
পরিমাণ বেগের সহিত ইহার! বাহির হইবে। সকল প্রকার 

মেঘ ভেদ করিয়! তোমাদিগের অন্তরে বৈরাগ্য শধ্য যথ| 

সময়ে বাহির হইবে, এবং বাহির হইয়া বজিবে যে আমি 
এ সাধুদিগের অন্তরে গোপনে ছিলাম, তাহারা বলপৃন্বক 

আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে শৃর্য, তুমি গোপনে 

থাক, দেখা দিও না। এখন তীশহারা পরলোকে গিয়াছেন 

তাই আমি প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক হে ভক্তগণ, 
তোমরা যতই কেন চাপ দেও না তোমাদিগের অন্তরে যাদ 

অকৃত্রিম হরিতপ্তি ও বৈরাগ্য থ'কে ঈশ্বর তাহা প্রকাশ 

করিয়া দ্রিবেন এবং তখন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া 
বলিবে “ইহারাই প্রক্তুত সাধু বৈরাগী, কারণ ইহারা এতকাল 

ইঙ্নাদিগের মাধুতা ও বৈরাগ্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।” 

বন্ধুগণ, তোমাদিগের বৈরাগ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়! 
জন সমাজের মধ্যে থাকিয়া লোকের মনকে আস্তে আস্তে 

হরণ করিয়া ঈশ্বরের দ্রিকে আকর্ষণ কর। তোমাদিগের গুপ্ত 
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ধম্মবল প্রবং প্রচ্ছন্ন টু গ্য দ্বারা পৃঃ পাপমুলক, 

কপটতাকে জয় কর। 

শকরঙ্গ | 

রবিবার ৩রা জ্যেষ্ট, ১৮০৩ শক ; ১৫ই মে ১৮৮১। 

শজ্ব্রদের তত্ব শ্রবণ কর, এই তত্ব সাধন কর। ব্রহ্ম- 

মুখের কথা যতক্ষণ না বিনিগগত হয় ততক্ষণ কিছুই স্বষ্ট হয় 
না, ততক্ষণ ব্রহ্ম স্থগ্রিলীলাতে বিহার করেন না; বিস্তু ততক্ষণ 

তিনি নিলিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ 

করেন। সর্ধগুণময় ঈশ্বর স্থষ্টির পুর্বে নিগুণ ব্রহ্মরূপে 

আপনার মধ্যে আপনি বাম করিতেন। যতক্ষণ ত্রদ্মের কথা 

ব্রপ্ধের' মধ্যে গোপনে রহিল ততঙ্গণ সৃষ্টি হইল না, ব্রহ্মাণ্ড 

রচিত হইল না, চন্দ্র সৃধ্য, সাগর পন্দীত জীব জন্ক প্রভৃতি 

কিছুই সৃষ্ট হইল না। অঞণ্ডের মধ্যে যেমন ভাবী গঙ্গী 

লুক্ঈরিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মকথ প্রকাশের পুর্বে রক্ষা 
ব্রহ্মবক্ষে লুকায়িত ছিল। যে মুহূর্তে ব্রহ্ম কথা বলিলেন, 

ততক্ষণাং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইল। বর্গ বলিলেন “হও 

ব্রহ্মা । এই ব্রহ্ষবাণী গভীর নিনাদে অনন্ত আকাশকে 
কাপাইল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সারি গাথা জগতের পর 

জগৎ, জ্যোতিকের পর জ্যোতিক্ষ, শোার পর শোভা রচিত 

হইল এবং উংকৃষ্ট নিয়ম মকল প্রতিষ্ঠিত হইল। 



শব্ব্রন্ম | ১৩৭ 

সমুদয় স্থষ্টির মুল কারণ ভদ্ধকথা। ব্রদ্ধবাক্য যতক্ষণ 
বরহ্মমুখে ছিল ততক্ষণ সৃষ্টি হয় নাই। ততক্ষণ সমস্ত হষ্ট 
বরহ্মাবক্ষে নিদ্রিত ছিল। তখন কোথায় ছিল চন্দ শ্র্য গ্রহ 

নক্ষব্রাদি কেোথার ছিলেন ঈশ! মুসা শাক্য, গৌরাঙ্গ 
প্রভৃতি সাধুগণ? কোথায় ছিল বেদ, বেদান্ত? কোথা 

ছল বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ? তখন কিছুই হয় নাই, 

এক ব্রহ্ম ভিন মার কিছুই ছিল না। 'নছিল এ স্ব কিছু 
আধার ছিল অতি, ঘের দিগপ্থ গসারি, ইচ্ছ। হইল তৰ ভানু 

বিরাজিল, জয় জর মহিমা তোমারি।' ব্রহ্ম কথার অভাবে 

সন্দর অপ্রকাশিত ছিল। এই অপ্রকাশের হেতু কি? 

হেতু এই মাত্র যে তখন ব্রমুখের শব অথব। স্থজনের ইচ্ছ। 

বাহির হয় নাই। পরে যখনই ব্রহ্ছশব্জ বাহির হইল, যখনই 

ব্রহ্ম বলিলেন 'জগং, এস, আলোক, এস' তৎক্ষণাৎ আকাশের 

ভিতর হইতে প্রকাণ্ড জগহ উৎপন্ন হইল, নানা দিকে জ্যে'তিঃ 

বিকীর্ন হইল, দিক নিঞজপিত হইল। সৃষ্টির পুর্বে এত ক'ল 

অসীম আকাশে পুব্ব পণঠিিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক ছিল 
না। শুধ্য প্রকাশে দিক নিরূপিত হইল। 

যখনই ব্রহ্মবণী বিনিঃস্যত হয় অমনি সমুদয় প্রয়োজনায় 

বিষয়ের উৎপত্তি হয়। ত্রহ্মবাণী নিঃসরণের পুর্বে ফেন 

স্মন্ন কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার 

চৈতন্য অথব। জীবনের চিহ্ন ছিল ন।। যখন ব্রহ্ম হুঙ্গংর 

করিয়া! বলিলেন '্রক্ষাণ্ড সৃষ্ট হও" তখনই দশ দিকে 
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আশ্চর্য্য জীবনের চিহ্ন সকল প্রক1শ পাইতে লাগিল। ব্রহ্ম- 
কথ। বিনা কিছুই জন্মে না, কোন বন্তর প্রকাশ হইতে 
পারে না। ব্রহ্মকথা প্রত্যেক স্থষ্ট বস্ত এবং প্রত্যেক 

স্বষ্ট জীবের আদ্িকারণ। এই ব্রহ্মকথা কি? ইহ! কোন 
প্রকার প্রাকৃত শন্ব নহে; কিন্ত ইহা ব্রন্মর শক্তি, ব্রহ্ষা- 
জ্ঞান, ব্রহ্ষপ্রেম, ব্রন্মের ইচ্ছা। তাহার এই গৃঢ় শক্তি/ 
জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র সৃষ্টি 
লীল। প্রকাশ করেন। তাহার এ সকল গুণ নিত্য, অনাদি 

অনন্ব। তাহার কোন গুণের আদি কিম্বা অন্ত নাই। 

কেবল দেশ ও কাল ভেদে নানা প্রকারে এ সকল গুণ 

প্রকাশিত হয়। 

এ সকল প্রকাশিত গুণ দেখিয়! কবি, সুলেখক এবং 

সাধু মহাজনের! বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কৌরাণ প্রভৃতি রচনা 

করেন। এ সকল ধন্ম শান্দের আদি আছে; কিন্ত ব্রহ্ষজ্ঞান 

অথবা ব্রহ্মবেদের আদি নাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্ষজ্ঞান অনাদি 

নিত্য । ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ত 

অশব্দ শব্ধ উচ্চারিত হয়, সে সকল শব শুনিয়া ধাহারা গ্রন্থে 

লিপিবদ্ধ করেন তাহারাই বেদ লিপিকর! যতদিন ব্রহ্ষবাণী 
ব্রহ্মমুখে থাকে ততদিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃস্যত 

থাকে। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, গৌরাগ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম- 
প্রবর্তক মহাপুরুষের! পৃথিবীতে আবার পূর্বে ব্রন্মের বক্ষে 

নিদ্রিত ছিলেন; মুতরাৎ যদিও াহাদের প্রকাশের আদি 
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পাপা পিপাসা পপ ও আপ পপ ৮০৮ পির 

আছে? কিন্তু তাহারা অনাদি। তাহার] এক একজন ত্রন্ধের 

যে সকল বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের 

অবতরণের আগে কি ব্রদ্ষেতে সে সকল গুণ ছিল না? 

ব্রনের প্রত্যেক স্বরূপ ও গুণ নিত্য, অনাদি ও অনস্ত। সাধু 

মহাজনের আসিয়! সে মকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ 

ক্রেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং এ গুণ সমু্গয় প্রকা- 

শের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞজান কিন্বা ব্রদ্ষের অন্ান্য 

গুণের আদ্দি নাই। 
ব্যঞ্তব্রন্দ বেদ, ব্যক্রত্রন্ম পুরাণ, ব্যক্তবক্ষ বাইবেল, ব্যক্ত- 

্রদ্ধ শ্রদ্ধেয় মহষি ও যোগী জীবন। কিন্তু সাধুদিগের 
অবতরণের পুক্ে তাহার ব্রদ্ধের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে 

এবং অব্যক্ত সাধু গুণরাশিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

ধন্মগ্রস্থাদি লিখিত হইবার পূর্বে সেই গ্রন্থোক্ত সত্য সকল 
ব্রদ্মের বক্ষে বীজরূপে, অকথিত বাক্যরপে স্থিতি করিতে- 

ছিল। শ্ুতরাৎ একদিকে সাধু এবং ধন্ম গ্রন্থাদ্দির আদি 

আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। যখন অকথিত 
কথারূপে, অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধন্ম গ্রন্থ সকল ব্রহ্গেতে 

স্থিতি করে তখন তাহাদের আদি নাই। এই জন্ত উঞ্ত 

হইয়াছে ব্রহ্ম কথা মনুষ্যের আকার ধারণ করিল; কথা 

ব্রন্মের সঙ্গে ছিল এবৎ কথাই ব্রহ্মা তাহার শক্তি, তাহার 

ইচ্ছাই তাহার কথা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহ! কিছু 

হইতেছে এবং যাঁহা কিছু হইবে সমস্ত বাপারের বীজ দৈব 
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শদ। ব্রন্মের কথা ভিন্ন কিছুই হয না; কিছুই হইতে 
পারে না। 

এই যে বন্থদেশে বর্তমান শতাবীততে নববিধান প্রকাশিত 

হইতেছে ইহ] উ্টাহার কথার ফল। এই নববিধান অব্য গ্র- 

রূপে তাহার বক্ষে গোপনে ছিল। তীহারই কথাতে ইহা 

জীবোদ্ধারের জন্য যথ! সমরে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার 

অনন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত বিধান প্রক্ছন্ন রহিরাছে কে 

জানে? গন্তীর বিরাট পুওষ ব্রদ্দের ভিতরে বড় বড় হিমা- 

লয় সমান প্রকাণ্ড বথা, অকুল অতল্চশ সাগরস্বরূপ কথা 

সকল রহিয়াছে। অনন্ভকাল আমাদের সন্মথে প্রসারিত, 

এখনও তাহার মুখ হইতে কত কথ! ব'হির হইবে কে জানে? 

শতাদীর পর শতাব্দী চলিয্বা যাইবে আর রদ্ষের মুখ হইতে 
এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৃতন অপুর্ব কথা বাহির হইবে। 

এক এক যুগ চলিয়! যাইবে, আর ব্র্দকথাতে এক এক বিধান 

পৃষ্প প্রন্ুটিত হইবে ঘুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর 

পুরুষ ব্রহ্মশদ্ধ হইতে উত্পন্ন হইবে। অনন্ত গুণশলা 

বিচিত্র ঈখরের কত শক্তি, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, 

কত নুখ শি, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভব্ষ্যতে তিনি 

কত নৃতন লীলা প্রকাশ করিবেন, কত আপ্চধ্য ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিবেন তাহা কে কল্পন! করিতে পারে? এক এক প্রক'্ 

ধন্্ বিধান তাহার এক এক বিম্মন্কর শক্তির পরিচত 

দিংতছে। 
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সর্বশক্তিমানের শন্তিতে অথব৷ কথাতে এই বৃহহ ত্রহ্মাণ্ড 

বিধত বহিষ্াছে। তাহার কথ! অথবা ভ্াহার শঞ্তি এবং 

তাহাতে কোন প্রভেদ নাই। যিনি কথা তিনিই শঞ্তি, তিনিই 

ঈগ্বর, তিনিই ভওদিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধানের 
জননী। হে তন্তগণ তোমরা ধাহাকে ভক্গিরসে আর্য হইয়া 

ক্ষামল ভাবে জগজ্জননী বলিলে তিনিই অনাদি অনন্ত কথা, 

তিনিই অশব্দ শব স্বরূপ । ব্রাহ্মামমাজে এত দিন শের মহিমা 

বিবৃত হয় নাই। এই শব্দব্রন্দের কাছে আমাদিগকে পরি- 

ত্রাণ লাভ করিতে হইবে। বর্গের এক শব্দ এই বাহিরের 
ম্ববিশ।ল বিধমধির রচনা করিয়াছে, তাহার আর এক শব্দ 
অধ্যান্-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই এক এক গম্ভীর 
নিনাদে জগতের নাপ্তিকতা ও পাপ অন্ধকার দুর করিবার জন্য 

এক এক ধর্থবিধান-রূপ-তেজোময়-শ্ধ্য গঠিত ও প্রকাশিত 

হইতেছে। 

যেমন স্ষ্টির পুরে চারিদিকে ঘ্বোরাদ্ধকার ছিল এবং 

কোথাও কিছু ছিল না, পরে যখনই তরহ্গ হুঙ্কার করিয়া 

ঝপিলেন “চন্দ নুষ্য ও গুহ তারাপূর্ণ ব্রন্মাণ্ড এস” ত২- 

ক্ষণাহ বিতীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল। গেইরূপ বঙ্দদেশের 

মানসিক আকাশ ঘের অবিঞা অধন্ম এবং অসত্যের অন্ধ- 

কারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অদ্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রনহ্ধ- 

মুখ হইতে গভীর শব্দ নিনাপ্দিত হইল "নববিধান হউক!” 

আর মেই শব্দে নববিধানের জন্ম হইল। বগগদেশের পাপ 
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দুঃখ এবং ভ্রম কুমংস্কার দেখিয়! স্বয়ং প্রন ভগবান ব্রহ্ম 

তাহার সমস্ত সাধু সন্তানদিগাকে সঙ্গে লইয়া নববিধানরূপে 

: প্রকাশিত হইলেন। যেমন প্রবল বার্ সম্মুখে যাহা কিছু 

পায় তাহ। ভয়ানকরূপে আন্দোলিত করিষ়া শে! শো করিয়া 

নক্ষব্রবেগে চলিয়া যায়, সেইরূপ হঙ্গের বিশেষ কুপাপবন 

নববিধানরূপে বঙ্গদেশের মস্তকের উপর দিয় শো শে? 

করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে পর্কত সমান বাধ! 

বিঘ্ব সকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, শত শত বংসরের সঞ্চিত 

ভ্রম, কুসংস্ক'র, কুপ্রথা, অধর্খু, অনাচার, পাপ জগাল প্রভৃতি 

একেবারে উড়িয়া যাইতেছে । ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। 

নববিধান রঙ্দের এক গ্রকাণ্ড শব্দ। এই প্রকাণ্ড শবের 

মধো আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ শব্দ লুকায়িত রহিয়াছে। এই 
প্রকাণ্ড নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্মবিধানের সামগ্রস্ত ও 

সমষ্টি। ইহাতে যোগভক্তি জ্ঞান কন্ম সমুদয় ভাবের সমন্বয় 

হইয়াছে যেমন মধুর বীণাযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সংযুক্ত তারের 
সমষ্টি, সেইরূপ এই নববিধানও নানা প্রকার হমিষ্ট ব্রহ্ম 

শন্দের লীলা । ইহাতে বিশ্বগুররহ্গ তাহার শিষ্য সাধক- 

দিগের কর্ণে বিবেক) বৈরাগয, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর প্রভৃতি 

নান! প্রকার মন্ত্র দান করিতেছেন। স্বর্গের গুরু কখনও 

তাহার মাধককে বলিতেছেন "বংস, তুমি এ বৃক্ষতলে বসিয়া 
তোমার অগ্রজ শাক্য মুনির স্ভায় সকল প্রকার আসক্তি 

ও বিষয় বামনা নির্বাণ করিয়া শান্তি ভোগ কর।” সেই 
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সাধককেই আবার অন্ত সম বলিতেছেন "হে যোগ শিক্ষার্থু 
তুমি এখন কিছুকাল ভক্তি সাধন কর, যাহাতে তোমার হৃদয় 

সরম এবং কোমল হয় তজ্জন্ত তুমি বিশেষরূপে ষত্ব কর, 

কেবল নিব্বাণ ও বৈরাগ্য সাধন করিলে হইবে না, এত দিন 

আমার গন্তীর যেশেশ্বর মৃ্ড দেখিলে এখন আমার ভক্ত- 

বঘল গ্রেমধধরূপ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম 

দেখিয়! মোহিত হও, কৃতজ্ঞ হও এবং ভক্তিরসে আদ্র হও ।” 

এইরূপে শন্ঘরন্ধ কখনও যোগীচে ভক্ত হইতে বালিতে- 

ছেন কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও 

জানীকে কম্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও ক'হীকে জ্ঞানী 

হইতে বলিতেছেন এবং এই নববিধানে তিনি বিশেষরপে 

প্রতিজনকে আপনার জীবনে যে!গ ভক্তি জ্ঞান কম্মু এই 

স.দয়ের সামগ্রস্য করিতে বলিতেছেন । যাহাদিগের অন্ত- 

জগ শুন্ঠ ছিল ব্রদ্দের এক এক শন্দে তাহাদিগের সেই 

অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের মধ্যে আশ্ষ্য মত্যরাজয, যোগরাজ্য, প্রেম- 

রাজ্য, পুণ্যরাজ্য এবং শান্ঠিরাজ্য প্রভৃতি প্রতি্রিত হইতে 

লাগিল। এক্ষের এক এক হঙ্ধার ধ্বনি আসিয়া এক দিকে 

যেমন জীবের কলিত পাপরাজ্য এবং সকল প্রকার আসক্তির 
বন্ধন খণ্ড ধণ্ড করে, অন্য কে তাহার পরিবন্তে পুণারাজ্য 

এবং শাগিরাজ্য দৃঢ়কূপে সংস্থাপিত করে। ব্রহ্মবাণীর 

তেজে যখনই সাধকের হৃদয় হইতে ভ্রম ও পাপের অন্ধকাত্র 

তিরোহিত হইল, তখনই কোটি কোট স্বর্গের নক্ষত্র তাহার 
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পাপপ্রমুক্ত অন্তরে আপনাদিগের দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে 

লাগিল; এবং তখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে অন্তরে শত 

শত যোগী ঝধিদিগের আশ্রম এবং সাধু ভক্তদিগের প্রেম- 
নিকেতন দেখিতে পাইলেন । 

ব্রক্মবাণীতে এইরূপে জীবের পরিত্রাণ হয়। ত্রহ্বাণী 
ভিন্ন জীবোদ্ধারের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মবাণীর মৃত" 

স্রীবনী শক্তিতে অচেতন মুতপ্রায় আত্ম! নবজীবন লাভ 
কবে, নিতান্ত বিরত জুদধ় সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। 

এই ব্রহ্দবাণী এক এক মহাসাধককে এবং এক এক প্রকাণ্ড 

জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, 

এবং মৃত্যু হইতে অমূতেতে লইয্বা যায়। ব্রঙ্গবাণী ভিন্ন 
বর্ণে যাইবার, সত্য লোকে যাইবার অন্য পথ নাই। ব্রচ্ধের 

এক এক প্রকাণ্ড হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া নিদ্রিত পাগীকে 

জাগ্র করে। সেই যে প্রায় ছুই সহ বংসর পুর্কো। যোহন, 
দেশে দেশে বলিয়! বেড়াইতেন, “অনুতাপ কর, স্বর্গরাজা 

নিকটবন্তঠ।” মেই ধোহনের কথার মধ্যে ব্রহ্ম শব্দ লুক্কা- 
ব্রিতছিল। এখনও সেই এক পুরাতনব্রহ্গ প্রত্যেক পাগীকে 

বলিতেছেন “অনুতাপ কর।” 

অনবরত বর্ষের এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যখনই 

পাগী নিদ্রায় অচেতন হয় তখনই সেই শব তাহার মাথার, 

কেশ ধরিয়া তাহাকে ভূলে নিক্ষেপ করে। "পাগী, অন্ত- 

তাগ কর।" ব্রঞ্ধের প্রমুখাৎ যখনই পাগী এই কথা গুনিল 

জন 



শবরন্গ । ১৪৫ 

তখনই তাহার শরীর মন জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার অস্থরে 

গঢ়তম স্থানে পরিবর্তন আ'রপ্ত হইল, তাহার অন্ধকারময় 
হৃদয়ের মধ্যে নূতন আলোক, নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে 

লাগিল। এই যে 'বশ্তীর্ন সষ্টির ব্যাপার দ্েখিতেছি ইহা 

ব্রঙ্গ শব্দের কীণ্ডি। সৃষ্টির আদিতেও এই শব্ধ ছিল, এই 
উনবিংশ শতাব্দীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার 

সম্পাদন করিতেছে । অতএব হে ব্রহ্মতত্ত, তোমাকে বিনীত 

ভাবে বলিতে'ছ, তুমি শব্দকে অবহেলা করিও না, শবকে 

ব্রহ্ম মনে করিয়া শব্দের যথোপযুক্ত মমাদর কর। 
এই শব্দ হইতে জগ জীব, তন্ত্র মন্ত্র, বিধি বিধান, ধন 

ধান্য, গতি মুক্তি সমন্ত বাহির হইতেছে। ব্রহ্গমুখ হইতে 
শব্দ বাহির হইল। সেই শব্দ একটা প্রকাণ্ড তেজরূপে 

গড়াইতে গড়াইতে অশীম আকাশে বিস্তৃত হইয়া অসংখ্য 
অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অদ্ভুত পদার্থ সকল রচনা 

করিল, নানা প্রকার জীব জন্ত স্থষ্টি করিল, এবং সেই শব্দ 

এখনও আপনার কার্য করিতেছে । সেই শবের বিশ্রাম 

নাই। সেই শব্ধ যেমন মকলকে হ্যষ্টি করিয়াছে, তেমাঁন 
তাহ! সকলকে রক্ষা করিতেছে । এই শব যেখানে যাহ! 

আবশ্তক সেখানে তাহাই স্থাপন করিয়াছে। এই শব্দই 

এখানে শুর্ধ্য, ওখানে চন্দ) এখানে পর্বত ওখানে সমুদ্র ; 

এখানে যোগী, ওখানে ভক্ত; এখানে পুরুষ, ওখানে স্ত্রী; 

এখানে শাক্য গৌর; ওখানে মুসা ঈশা; এখানে বেদ 
১৩ 



১৪৬ সেবকের নিবেদন । 
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পুরাণ ; ওখানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি গ্রয়োছন অনুসারে 
প্রয়োজনীয় বন্ত সকল যথাস্থানে স্থাপন করিরাছে। হে 

ব্রশ্মাশব। ধন্য তুমি! কেন ন|! “এই বিশমঝে, যেখানে য। 

সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ 
একই ব্রদ্ধশব্ অভাব অনুনারে নান! স্থনে ও ভিন্ন ভিন্ন 

সময়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে । এই নিঃশক শব্দ 

তোমার আমার সকলের ক'ছে আগিতেছে। এই ব্রন্মাশন্দ 

জীবের অবস্থা ভেদে কখনও বিগ্বরাজের মুখবিনিঃস্যত গম্ভীর 

অনুজ্ঞারূপে, কখন স্েময়ী জগজ্ঞননীর হখধিনিংস্থত শুমিষ্ট 

বচনরূপে প্রকাশিত হইতেছে । এই শব্দ ক'হাকেও গম্ভীর 

ধ্বনিতে বলিতেছে, “রে হুট পাপাচারী, পাপাসন্তি ছাড়, 

অনুতাপ কর, কুসঙ্গ ছাড়িয়া সংসঙ্গ কর, সংসারের দাসত্ব 

ছাড়িয়া ব্রহ্ম পূজ| ব্রহ্ম সেবায় নিযুক্ত হও।” এই শন্দ 

কাহাকেও বলিতেছে "গ্বী শরিবার রাজত্ব এখধ্য, সর্বন্থ পরি- 

ত্যাগ করিয়া কিছুকাল গহন কাননে বৃক্ষতলে বসিরা ঘোর 

তপস্যা ও ধ্যান সমাধি সাধন কর। 

এই জীবন্ত শন্দ আর একজনকে বজিতেছে “হে প্রমন্ত 

প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িয়! তুমি প্রেমোম্ত্ত হইয়া দেশ 

দেশান্তরে হরিনাম প্রচার কর।” এই তেজোময় শব্দ আর 
একজনকে বলিতেছে "বৎস, তুমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু 

সকলের স্তরে বন্ধন ছেদন করিয়া নববিধানের শরণাগত 

হও” এই জলছু অগ্নিময় শব্দ তোমাকে আমাকে বলিতেছে 



শব্দবদা। ১৪৭ 
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"ঈশার হ্যায় ব্রহ্দপর্কপ্ষ হও, শাক্যসিংহের শ্তার বৈরাণী 

হও. মহগদে'র শ্ঠার ুর্জর বিশ্বাসী হও, গৌরাঙ্গের হ্যায় 
প্রমন্ত প্রেমিক হও, প্রাচীন আধ্য খষিদ্রিগের হ্টায় যেগ 

ধ্যানপরারণ হও ও জনকের শ্রায় বহ্গানিষ্ঠ গহস্থ হও ।” 

বাগ্কবিক যেখন নামেতে লোতে অভি তেমনি শন্দেছে 

আবং তাভাতে অভেদ। যিনি রহ্ষ তিনি শদ। তিনি এবং 

শদএক। এ আকাশে খেমন মেঘ গর্জন করিতেছে, তেমনি 

চিদাকাশে নিঃশদভাবে বক্ষ ডাকিতেছেন। হছে নববিধানের 

সাধকগণ, এ শুন ঘোর বজধ্বনিতে ব্রহ্মশব্দ আসিতেছে, এ 
শন্দ কখন কাহাকে কি বলিবে কেহ জানে না। এ শন্দ 

শুনিয়া জীবন পথে চলিবার জন্য সকলে প্রশ্ছত হও। এ 

শবান্সারে না চলিলে কেহই স্বর্গের দিকে ঈগরের দিকে 
অগ্রসর হইতে পারিবে না। এ শব্দ আমাদের প্রতিজনের 
জীবন দাত। এবং এ শঙ্ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের 

হেতু। এ শব্দ অগ্নান্ করিয়া কেহই অমরত্বের অধিকারী 

হইতে পারে না। এস, আমর] সকলে নিজের ইচ্ছা অথবা 
নিজের কথা পরিহার করিয়া এ ব্রহ্ম বাক্যের অন্নমরণ করি; 

ঃ বৃদ্ধি ছাড়িবা ব্রশ্বাঙ্গানালোক দেখিয়া চলি। হে শব্দ- 

বন্ধ, হে বাণীব্রন্গ, পৃথিণীতে তোমার জয় হউক! চারি- 

না তোমার রাজ্য বি9ুত হউক! 



১৪৮ সেবকের নিবেদন | 
০০০০০৮৮৮৯৮০ সপ পাপ পপ পাপ পাশা পাক শাপলা” 477 নতি ৮০ ০০১ পাপ আপোস পাশপাশি পসপসপস 

শল্বে এবং রত । 

রবিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ; ২২শে মে ১৮৮১। 

যে রাজ্যে শব্দপুজ! হয়, যে রাজ্যে অশদ্দ ঈশ্বর শবত্রহ্ধ- 

রূপে অর্টিত হন সেই রাজ্যে মন্ত্র এবং ব্রতের অত্যন্ত আদর । 

শব্দকে যাহার! বিদ্রপ ও পরিহাস করে তাহারা শ্বেচ্ছাচারয 

হইয়া আপন ইচ্ছাতে ধর্দমসাধন করে। যেখানে শঙরক্মের 
আদর, যেখান ব্রহ্মশদ অথবা বর্ষের আদেশের প্রতি অন্ু- 

রাগ সেখানে নিয়ম, রত, মন্ত্র এবং সাধন প্রণালীর প্রাহু- 

ভাব। যেখানে শব্দগ্রবণ নাই, ঘেখানে প্রভুর আদেশের 

প্রতি নির্ভর নাই সেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছানুসারে, 
আপন বুদ্ধিঘত আপনাদিগের চরিত্র ও ধশ্ন জীবন গঠন 

করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, 

ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায় না, তাহারা মনে করে তাহার আপনা- 

দিগের ইচ্ছানুযাযী ধন্খসাধন দ্বার। পবিত্র হইবে ও পরিত্রাণ 

লাভ করিবে। ঈশ্বরের পরিবর্তে তাহারা আপনাদিগকে 

আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত 'করে। তাহার! 

ঈশ্বরবাণীর অপেক্ষা! করে ন|। কিন্তু এই জ্ঞান, এই ্বেচ্ছাচার 

জীবের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ। 
তোমরা ইতিপূর্বে শুনিয়াছ ব্রঙ্গশন্দ ষেমন আমাদিগের 

শর্ট ও জীবনদাতা তেমনই ইহ! আমাদিগের অনন্ত জীবনের 

হেতু । হুতরাৎ এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ এবং সাধন ভিন্ন কেহই 



মন্ত্র এবং ব্রত । ১৪৯ 

প্রহতরূগে অনুতহ আন্গাদন করিতে পারে না। যাহারা এই 
ব্রহ্মশদ না শুনিয়! আপনার ইচ্ছানসারে ধর্মুসাধন কিন্ত 

কঠোর তপন্তাও করে তাহারা আস্গার প্রকৃত জীবন ভে'গ 

করিতে পারে না। কেননা ব্রহ্মশন্দই স্থষ্ট আত্মার পক্ষে 
একমাত্র অনত এবং পূর্ণ জীবন। যাহার! সেই অমুত পান 
কুরিল না তাহার! কি্রিপে প্রক্তত জীবন লাভ করিবে? 

অতএব হে মানব, যদি তুমি যথার্থ ধখ্ুজীবন লাভ করির্াছ 

বিশ্বাম কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখাও 

যে ব্রন্গশদ্দ তোমাকে পরিচালিত করিয়'ছে। হইলেই ব 

তুমি রদ্দজ্জানী: কিন্তু তুমি যে ব্রহ্ষবাণী দ্বারা পরিচালিত 

তাভার প্রমাণ কি? তোমার তন্ত্র, মন্ত, বেদ কি? ঈশ্বর 

মুখের বাণী কি তোমার বেদ? না তুমি আপনার বৃদ্ধি 

অনুসারে কতকাল প্লোক রচন। করিয়া বলিতেছ, এই আমার 

ধ.শা%, এই আমার তগ্র মন্ত্র এই আমার বেদ পরাণ? 

তোমার শান্ষের প্রমাণ কি? 

হে ব্রহ্গাজ্জানাভিমানী, যদি তোমার শান্ছ, ব্রহ্ষোপামন। 

এবং রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ব্রহ্ধশ-দ দ্বারা গত 

ও পরিচালিত না হয় তবে তোমার ধমকে স্পর্শ কর! উচিত 

নহে। এই নিত্য জীবন্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার 

আমার ধন্মকে অথবা মানুষের বুদ্ধিরচিত ধর্মকে আমরা বড় 

মনে করিতে পারি না। আমরা ব্রহ্মের নিত্য প্রত্যাদেশের 

পক্ষপাতী, আমর! আদেশবাদী, আমরা ব্রহ্মশব্দ বিশ্বামী। 



১৫০ সেবকের নিবেদন । 

যাহাতে ব্রহ্মবাণীর প্রমাণ নাই তাহাকে আমর! কদাচ সত্যধশ্ব 

বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। 

যে শদ ঘোরাম্ধকার মধ্যে বিস্তীর্ণ বন্দী রচনা করিল, 

যেশদ ডুবরি হইয়া অকুল অতলম্পরশশ অনন্ত আকাশসমুদের 
ভিতর হইতে চন্দ স্্ধ্য প্রভৃতি মহারত্ব সকল উদ্ধার করিল, 

যেশদ তোমাকে আমাকে এবং সবলকে জীবন) জ্ঞান) পৃ" 

শান্তি দান করিতেছে, দেখাও হে ব্রহ্ষতক্ত, যে মেই শদ 
তোম:কে আজ প্রাত্ঃকীল হইতে রাত্রি পধ্যন্ত তোম'র 

সমুদয় কাধ্যে পরিচালিত করিতেছে । দেখও যে তোমার 

সুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য, সমুদয় কাধ্য সেহ ত্রহ্মশন্দের 

অনুসরণ করিতেছে। দেখাও যে তোমার উচ্চাঙ্িত প্রত্যেক 

হলবর্ণ ও স্বরবণ ব্রহ্মাশন্দ। 

যেখ।নে বহ্গশব্দ আসিয়া উপন্থিত সেখানে মানষ নীরব, 

মেখানে জীবের মৌন.বলম্বনই ধর্ম। যেখানে ব্রহ্ষের ঝড় 
বচিতেছে সেখানে আর মানুষের বক্তৃতা নাই। গয়ং ব্রহ্গ 
ভক্তের জুদয় মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ 

দিতেছেন. আর মহআধিক শ্রোতা অবণ করিতেছে । প্রণালী 

কি? ভক্তের রসনা । ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে 

নিঃশদ থাকেন। হে ব্রক্ষমাধক, তুমি নিজে যত নীরব 

হইবে ততই তোমার জয় ও রসনাকে মন্ত্র করির়া ব্রহ্ম 

কথা কহিবেন। হে বক্তা, যখনই তুমি আপনার মত 
চাল'ইতে যাইবে তখনই ত্র্ষগাবাণী বন্ধ হইবে। 
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- শালি নে শশা শী শীত তি তত পিন এ শতশত - পাশ 

ধিনি প্রঃতরূপে ব্রহ্মশ ?কে জানেন, ব্রহঃশব্ের আদর 

করেন, তিনি নিজে একটা শর বর্ণও উচ্চারণ বরেন ন।। 

ব্হ্মশরশ হইতেছে, ব্রহ্গঝড় বহিতেছে তাছার ভিতরে যদ্দি 

কেহ একটী “ক” উচ্চারণ করে ত'ক্ষণাৎ সেই রশঙ্গআোত 
অবক্দ্ধ হইবে। হে অনুতপ্ত পাগী, র*শন্দরূপ ঝড় আসিঘা 

€তামার সমস্ত জীবনের অপবিদ্রতা উড়াইযা লইন্বা যাইতে- 

দিল, এমন সময় তুমি হঠাৎ কেন আপনার কথা বলিরা 

কেলিলে, যদি বাচিতে চাঁও তবে মৌনী হুইরা আবার অন- 
তাপ কর। 

যখন ব্রঙ্গ কথ! কহিতে থাকেন তখন কোন ভক্ত নিজে 

কথ। কছেন ন ভক্ত চুপ করিয়া থাকেন। ভ্ঞের হদয়ে 

যখনই প্রত্যাদেশ বায়ু বহিতে থাকে, ভক্ত তখনই শর্গের 

ইন্গিত বুঝিতে পারেন; ত্র্ধবাণীর বাতাস উঠল, বৰ 

সুখে আর কথা নাই। যখন বরক্গশদরূপ পবন বহিতে 

লাগিল তখন ভক্ত বলিলেন “ছে শদ, তব পাদপদো আম্'র এই 

রমন। উতমর্গিত হইল।” যখনই ভক্ত ঈশ্বরের হবে আগ- 
নার রমনা উত্সর্দগ করিলেন তহন্দণ।হ নত জড় রমনা 

ভয়ানক দ্রুতগামী অঙ্ধের নায় দৌড়িতে লাগিল, এবৎ মতন 

নতন জীবন্ত সত্য সকল বলিতে লাগিল। শকব্রক্গ, চিন্ময় 

নাগ্দেবী সরস্বতী স্বযুং তক্তের রসনায় আবিভূ তি। 

যখন ভক্তের রমনায় ত্রহ্মশব্দ নির্গত হয়, সেই শবের 
তেজ দূত ব্যঞ্তিকে নবজীবন দান করে, অনাধুকে সাধু করে। 

এ 
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বিরত মানব সম'জকে শাসন ও মংশোধন করিবার জন্য 

ভচুভ্তর মুখ দিয়া ব্রন্ধশন্দ বিনিত হয়। এই শব্ধকে অব- 

ছেলা করিয়া কেহই শান্তি লা করিতে পারে না। এই 

শন যদি ঘোর দ্িপ্রহর রজনীতে অতুল প্রশর্ধ্যশ!লী রাজাকে 
বলে, “হে রাজন, তুমি স্ত্রী পুত্র, এবং সম রাজ্য এপর্ঘ্য 

ছাড়িঘা সন্্ত্যাণী সহ্যামী হইয়া এক বংসর কাল কঠোর, 

তপম্যায় নিধুক্ত হও 1” মেই রাজাকে তৎক্ষণাৎ এ শঙ্গের 

অনগত হইতে হইবে। 

ব্রহ্ম শব্দের নিখাম নাই, নিরহুর ব্হ্ষমুখ হইতে উাছার 

প্রেমধ্বনি উঠিতেছে, কেবল তাহার অনুরাগী ৬ক্তগণ সেই 

ধ্বনি শুনিতে পান। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক 

যে জন।” প্রেমিকের! ত্রন্দের আহ্বান, হন্ষের ডাক অথব। 

পরহ্মবাণী শুনিয়া আপন আপন নিদ্দিষ্ট জীবন পথে চলিতে- 

ছেন। সন্বান্থঃকরণে অনুরাগী না হইলে কেহ এই ত্রহ্মশব্ধ 

শ্রবণ ও সাধন করিতে পারে না। যেমন আকাশে মেখ 

ঘবনীভুত হইয়া শিল! বৃষ্টি অথন! হিমানী খণ্ডের আকার 
ধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবাণী ভক্তের চিদাকাশে ঘনীভত 

হইয়া এক একটা মন্ত্রের আকার ধারণ করে। 

ত্রন্ধ যে সাধককে তাহার সন্ভা সাধন ব্রতে ব্রতী করিবেন 

মনে করেন, তাহার বিশ্বাম কর্ণে তিনি “আমি আছি” এই 

গন্টীর মন্ত্র প্রদান করেন। অল্প বিশ্বাসী এবং ক্ষীণ বিবেকী 

ব্রহ্মবাণী শুনিতে পায় না, তাহার নিকটে শব্দের আদর নাই। 
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পপ ৬ পপ শপ আপ পপি ০ শি আপ শীত তত এ ভি ০৮০০ ই ২ ০০ ্পিশত শার্শা শাাশপসপপাস্পেসপশশি 

গে মনে করে শদ্দ অথবা মঠের শক্তিতে বিশ্বাস করা 

কুমংস্কার। আমরা নববিধানাত্রিত হইয়া বলিতেছি শব্দই 

মুক্তির হেতু ।” “আমি আছি" যিনি বলিতেছেন তিনি স্বয়ং 

ব্রন্ন। “আমি আছি” এই গন্তীর শঙ্গ ব্রন্ধমুখ বিনিঃস্যত মন্ত্র । 

্রহ্মমুখের বাণী অথব। ব্রহ্মমুখ-বিনিঃস্থত মন্ত্র নিজীৰ 

দুর্বল মনে জীবন ও বল দান করে, মূঢ় অঙ্জনাচ্ছন্ন মনে 

হান চৈতন্য দান করে, অপবিত্র অন্তঃকরণে পবিত্রতা আনিয়া 

দেয় এবং বিষ চিন্তকে প্রমন্ন করে। ব্র্ষাপ্রদন্ত মন্্ সাধ- 

কের বিগাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি, ক্ষমা শান্তি বৃদ্ধি 

করে, নিত্য নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধকের ভিন্ন 

ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োজন। অনুত'পের 

অবস্থাতে “পতিতপাবন, অধমতারণ, পাপসন্তাপহরণ” ব্রচ্ষের 

এ সকল নামমন্ত্র সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়ক; 

উচ্চতর নিশ্ঠলতার অবস্থায় “ভক্তচিত্তহারী, ভক্তমনোহবা, 

সাধুজননী, 'জগনম্মোহিনী জগজ্জননী” এ সকল মন্ত্র বিশেষ 

পীতিকর ও আনন্দ প্রবন্ধীক। 

এইরূপে সাধকের অবস্থান্গসারে ব্রনের বিভিন্ন স্বরূপ, 

শন্দ, নাম অথবা মন্ত্র সাধন আবশ্যক। পূর্ণ পরব্র্গেতে কোন 

পরিবর্তন কিন্গা অবস্থাস্তর নাই; কিন্তু অপূর্ণ উন্নতিশীল 
জীবাঝ্মাতে নিত্য পরিবভ্ন হইতেছে। অপূর্ণ জীব একেবারে 
পূর্ণ ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই জন্ত তাহার পক্ষে 

সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন মন্ত্র সাধন প্রয়োজন। সর্বাজ্ঞ ঈশ্বর 
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এই প্রয়োজন জানিয়াই স'ধককে ভিন্ন ভিন সময়ে উপযুক্ত 
মন্ধ সকল দান করেন। 

হে অগ্প বিশ্বাসী, তুমি যদি বল যে তুমি শন্দ মন্ত্র কিছুই 
মান না, যখন যাছা! ই] হয় তাহাই কর, তাহ! হইলে তুমি 

বহ্গাধীন নহ, তুমি ন্নেচ্ছাচারী। যাহার। বলে স্বাদদীন ব্যন্তি 

নিদ্দষ্ট প্রণালীতে বদ্ধ হইবে কেন তাহারা ঈশরদন্ত স্বাধীনডা 

এবং ধশ্মের নিগঢতত্ জানে না। ধাহারা প্রক্তত সাধক 

উহার! শব্দ বন্গকে মানেন, তাহারা ব্রহ্মশব্দের আদর করেন, 

ব্রহ্মশন্দ মাধন করেন। "আমি আছি” ব্র্দ গম্ভীর ধ নিতে 

মে অনণ্কাল নিরন্তর এই নিঃশব্দ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, 

তাছার। কি দিনে কি নিশীথে এই শন্দ শবণ করেন, এই 

শদ সাধন করেন। “আমি আছি" এই নিত্য গন্ঠীর ধ্নি 

ঈঠবরের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ড!কিলেই প্রত 

ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন। 

ঈশ্বরের কোন নান এবং কোন শব্দ অর্থ শুন্ত নছে। 
ধাহার ন'ম “আমি আছি" তিনিই নবৰিধানের দয়াসিন্ধু 

গতিতগাবন বিধাতা, ত্রাভারই অপর নাম ভক্তজদয়বিহারিণী 
জগজ্জননী। যেমন ঈশ্বরের এক এক নাম বারম্বার উচ্চারণ 

ও সাধন করিতে করিতে মেই নামের অরর্গত ভাব সাধকের 

জদণে উন্জ্বলতরব্ূপে প্রকাশিত ও দুঢ়ত: রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 

সেইরূপ, 'নববিধান নববিধান" এইবপ বারপ্বার বলিতে বলিতে 

আমর। ন!বিধা:নর মাহাত্ম্য সুন্দিতে পারি এবং উহার 
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নুধা গান করিতে পারি। নববিধান শব্দটা পুণ্যপ্রদ। যদিও 

শন্দ অথব| মনের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈগরের বাক্যে 

মন্ত্র সাধন দ্বারা আমরা পরিত্রাণ এবং দিব্য জীবন লাত করি। 

প্রত্যেক ব্র্দশন্দ অথবা বক্ষমন্ত্রের মধ্যে তাহার জ্ঞান, 

প্রেম, পুণা, হুখ শাঠি ঘনীভূত হইবা স্থিতি করে। কথিত 

আছে যখন মুলা পর্বতণুঙ্গের উপরে লক্ষবাণী শ্রবণ করিলেন 
তখন ঘের ঘট করিয়। মেঘ মল আসিয়া চারিদিক ভয়ানক 

অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল, এবং বারম্বার বিছ্যতাগি প্রকাশিত 

হইতে লাগিল । সেইরূপ যখন সাধকের জীবনে এক একবার 
ভয়ানক বিপদ পরীক্ষা আসিয়। উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে 

বিপদ্ভগ্জন হরি গেই বিপন্ন সাধকের কর্ণে এক এক শব্দ 

অথবা এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই মন্ধে পাপ যার, 

ঘুম ভাঙ্গে। সেই মূন্ে সাধকের অশেষ উপকার হয়; 

মেই মন্ত্রে তুর্বরতার মধ্যে বল, এবং পাপ ছূর্দপ্ধের মধ্যে 

পুণের সৌরত প্রকাশিত হয়। ঘেই মব্ধ সাধন করিলে 
উ্ম্বলতররূপে বর্গ দর্শন এবং মুহুমু্হঃ ভক্তির উদ্ভাীস হয়। 

হবিনামের কত গুণ হরিনাম অন্ধের কত মহিমা তোমর। 

অনেকেই জানিয়াছ। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, হরি হরি, 

ব্বীহরি, মনোছর হরি, সচ্চিদ'নশ্দ হরি কলিলে মন উহত হয়, 

মৃত সগ্ীবিত হয়, দুর্বল সবল হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়, হুঃখী 

মুখী হয়, পাড়। মাতিয়া উঠে, বালক বৃদ্ধ ছুবা নরনারী সকলে 

মানশ্দিত হয়। মন্ত্রের এত গুণ, ব্রন্ধশব্দের এত মাহ'আ্বা ! 



১৫৬ সেবকের নিবেদন | 

দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিদ্দিষ্ট কাল ব্রহ্ম আদেশ 
সাধনই ব্রত। ব্রত বিনা জীবন হুস্থির হইতে পারে ন|। 

ব্রত বিনা আজ এই মত ধরিলে কাল এ&ঁ মত ধরিলে, এব 

এইরূপে ভ্রমশঃ অস্থিরতার মধ্যে চনিলে। 
ন্গে ছাচারীর দর্পচর্ণ করিবার জন্ত ব্রত একান্ত আবশ্যক। 

সত্যকথনবত, বিগ্াদানব্রত, দয়াব্রত, পশুসেবাত্রত, ক্ষমাত্রড, 

বিপুসহহারব্রত, বৈরাগ্যব্রত, যোগব্রত, ভক্তিব্রত, সেবাব্রত, 

এ সমস্ত ব্রতই ব্রহ্মবাণী অথব৷ ব্রহ্ম আদেশ। যেমন ব্রদ্দেতে 

এবং মন্ত্রেতে কোন প্রভেদ নাই, তেমনি ব্রদ্দেতে ও ত্রতেতে 

কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই ব্রত। যিনি আদেশ করেন 
সেই প্রভু কিম্বা কণ্তার সঙ্গে তাহার আদেশের কোন প্রভেদ 

নাই। সেইরূপ ব্রত ও মন্ত্র দ।তা গুরু ব্রদ্দের সঙ্গে মন্ত্র ও 

ব্রতের প্রন্ভেদ নাই। অতএব হে ধেচ্ছাচারী মানব, তুমি 

আপনার ইচ্1 পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র ও ব্রতের পথ গ্রহণ 

কর। এই পথ গ্রহণ না করিলে কখন জীবন পবিত্র হইবে 
না। ঈশ্বরের বিশেষ কপা ও শাসন রতের আকারে উপ- 

স্থিত হয়, ব্রতের সমস্ত নিয়ম ব্রন্মমুখবিনিঃস্থত। 

হে সাধক, এক সপ্তাহ তুমি এই ব্রত নিয়ম পালন 
করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ব্রহ্মের কৃপা পবন 
বিশেষন্ূপে তোমার মস্তকের উপর দিয়া বহিবে। সত্য 

পালন করিবে, ধর্মশাস্ন অধ্যয়ন করিবে, বিনয়ী ও দয়াদ্র 

হইবে, ঈঙ্বরের মহিমা মহীয়ান করিবে, বিপু সংহার এবং 
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ইন্দিয় জয় রি বৃহৎ ইজ হইয়া সংসার জর করিয়া 

ব্রন্মবান হইবে, এ সকল আদেশপুর্ণ প্রত্যেক ব্রত জলন্ত 
অগ্নির হ্যায় জড়ত! আলস্য দূর করে এবং বিকৃত আত্মাকেও 

ংশোধিত প্রক্ততিস্থ করিয়া ঈশ্বরের নিকটবস্তাঁ করে। 

ব্রহ্মপ্রধন্ত প্রত্যেক ব্রত জীবের কল্যাণপ্রদ। অতএব ব্রহ্ধ 

যে শাসনে আমাকে রাখিতে চাছেন আমি সেই শাসনে 

শসিত হইব। ভিনি আমাকে যে মঞ্ত, যে বত দেন তাহাই 
আমি সাধন করিব। 

্বেস্াচারী নির্বোধ মনুষ্য জানে না ব্রত মন্ত্রের কত গুণ। 

ব্রহ্গজ্ছ এবং ব্রন্মান্ুগত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন কোন্ মন্ত্র 

তাহার পক্ষে কখন আবশ্তক, তিনি বুঝিতে পারেন এই মন্ত, 

এই শাসন আমার জন্য, এই ব্রত্ের আকারে আমার প্রতি 

ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ আমিয়াছে। ধাহারা এইরূপ ব্রত 
পালন করেন তাহারা নানা প্রকার প্রলোভন ও পাপের 

ব্যভিচার হইতে মুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ভবসাগর পার হুইয়া 

ঈশ্বরের শান্তি নিকেতনে চলিয়া যান। যাহার! মন্ত্র ব্রত 

মানে না তাহাদের দেবতা মৃত। .কেনন যে ঠাকুর কথা 

কহে না,যে ম! কোলে এস বলে না, সে ঠাকুর কি জীবস্ত 

নশ্বর, সে মা কি দগ্বাম্য়ী ব্রক্গাপ্জেখরী ? যে দেবতা সহত্র 

প্রার্থনারও একটী উত্তর দিতে পারে না, যাহার একটা মন্ত্র 

দিবারও ক্ষমতা নাই সেট! মুত নিদ্রিত অপদবার্থ। যদি ব্রহ্ম 

কথা না কেন, যদি অবস্থানুসারে ব্রহ্ম উপযুক্ত মন্ত্র না দেন 
১৪ 
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তবে হে সাধক, তুমি কিরপে কাচিবে? আমার সঙ্গে যিনি 

কথা কছেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি দুর্বলতার 

সময় বল দেন, পাপবিকারের ওঁষধধ দেন, দুঃখের সত 

সান্ুন৷ এবং প্রাণ ভরিয়া ভুখ শান্তি দেন তিনিই আমার 

বন্ধু তিনিই আমার জীবনদায়িনী মাতা। 

দুই পন্দী। 
রবিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ; ২৯শে মে ১৮৮১। 

দ্বা স্থপর্ণ! মযুভ1 নথায়। সমানং বুক্ষং পরিষন্বজাতে। 

তয়োরন্তঃ পিপলং স্বাদ্বত্যনশ্রন্নন্টোহভিচাকশীতি ॥ 

বেদান্ত মধ্যে ছুই সুন্দর পক্ষীর কথ! বোধ হয় অনেকে 

শুনিয়াছেন। একটী নয়, ছুইটী পক্ষী । পদ সুপর্ণা।" 

অদ্বৈত নয়, দ্বৈত। ছুই পক্গী একত্র হইয়া! এক বৃক্ষে স্থিতি 
করে। ছুই পক্ষী পরম্পরের সখা; কিন্তু তাহাদের অবস্থা 

স্িন্ন। এক পক্ষী সৃষ্ট, আর এক পক্ষী ত্ষ্টা: এক পক্গী 

মদ, অপর পক্ষী বৃহৎ ও অনন্ত; এক পক্ষী দয়ার পাত্র, অপর 

পন্দ অনন্ত দয়ার সাগর; এক পক্ষী ফল ভোগ করে, অপর 

পদ্ম ফলপ্রদাতা। এই ছুই নুন্দর পক্ষীর কথা অতি হুন্দর, 
বিজ্ঞান অতি মনোহর । অতএব হে ব্রহ্মতক্তগণ, স্থির হইয়া 

তোমরা এই দুই হুন্দর পন্ষীর তত্ব শ্রধণ কর। প্রথমে মত 
শব্ণ কর, পরে সাধন প্রণালী শুনিবে। 
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হে বিশ্বাসী তোমার এই দেহ মধ্যে ছুইটী গাখী একত্রে 

হথখে বাস করে। তুমি জ্ঞান দ্বারা এই তত্ব স্বীকার কর। 

তোমার এই দেহ একটা বৃক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রেমশঃ বদ্ধিত 
হইতেছে। এই দ্েহবুক্ষ সাকার; কিন্তু ইহার ভালে ছুটী 

নিরাকার পক্ষী বসিয়া! আছে। বাসগৃহ সাকার; কিন্তু অধি- 

বণীন্ব় নিরাকার । হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি মনে কর তোমার 

দেহবৃক্ষে কেবল একাকী তুমি বাস কর; কিন্তু তোমার 
পার্থে যে অপর একটা বৃহ২ পক্ষী বসিয়া আছে তুমি তাহাকে 
দেখ ন]। 

হে আত্মন্, সর্ধদ। তুমি আমি আমি বল কেন? তুমি 

কি আপনাঞ্ষে আপনি স্ষ্টি করিয়াছ না আপনাকে আপনি 

জীবিত রাখিতে পার? তোমার অষ্টা এবং তোমার প্রতি- 

পালক যে তোমার পার্ধে বসিয়া আছেন। তাহার শক্তি 

তিন্ন যে তুমি কিছুই করিতে পার না। তবে কেন আমি 

আহার করি, আমি চিন্তা করি, আমি দয়! করি, আমি ধন্ম- 

সাধন করি এ সকল কথা বলিয়া বৃথা অভিমান কর? 

বখন ঈশ্বর ভিন্ন তুমি নিমেষের জন্যও বাচিতে পার না 

তখন আমির পরিবর্তে আমরা বল না কেন? প্রাচীন যোগী 

ধষি এবং শান্মকারের। দুই পন্মীর কথা বলিষ। গিয়াছেন। 

অতএব হে ব্রহ্মজ্গণ, তোমর] সকলেই আমির পরিবত্তে 

আমরা, তুমির পরিবন্তে তোমরা, তিনির পরিবর্তে তাহারা এই 

ভাষা ব্যবহার কর। 



০০ 

ওস্প 

১৬০ ,. €সবকের নবেদন। 
সপ | পাপ ০ শশী শা - শিপ সাপ শী চি ০০০ 

এক দেহবৃক্ষ দুটী পাখীর বাসম্থান। প্রত্যেক জে 
পিঞ্জরে যুগল পক্ষী বিহার করিতেছে। আমরা দুটী পাখী, 
তোমরা ছুটী পাখী, তাহারা ছুটা পাখী। প্রত্যেক নরদেহে 

প্রত্যেক নারীদেহে ছুই আত্মা বাস করিতেছে । একটার 

আগে “জীব শব্দ অর্থাৎ একটা জীবাত্বা, অপরটার আগে 

পরম" বিশেষণ অর্থাৎ অপরটা পরমাত্মা। জীবাত্মার কতক্/ 
গুলি লক্ষণ আছে যাহ! পরমাত্মাতে নাই এবং পরমাআ্মার 

অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবাত্বাতে নাই। এই জন্য 
উভয়ের স্বতন্ত্র বিশেষণ হইয়াছে । কিন্তু দু্টাই অতি সুন্দর, 

লাবণ্যযুক্, মনোহর। যদিও ছুটীর মধ্যে কোনটীরই আকার 

নাই; কিন্ত নিরাকার হইয়াও উভদ্বেই অশেষ সৌন্দর্য 
ও গুণশালী। 

হে মানব, তুমি যাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে 
কাটিলে ছুট সুন্দর পাখী বাহির হইবে; একটা £মি; অপরটা 

তোমার অঙ্টা ও প্রতিপালক শ্বয়ং ঈশ্বর। তোমার এই 

দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে 

তোমার দেহ, মন, হৃদয় আত্ম। বলিতেছ, সেই দেহ, মন, 

হৃদয় আত্মার অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক 
আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইরূ.প 

ছুই আমি বাহির হইবে; এক জীব আমি, আর এক পরম 
আমি; এক স্বষ্ট আত্মা আর এক ত্ত্রষ্টী অথবা পরমা! । 

এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে 



ছুই পক্ষী । ১৬১ 
পেশি শিপ পপি পপ পিপি ০ আস্ত শি পল ও তত ৩ 

ছই অপৃশ্ঠ আধের়। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই 
ছুই নিরাকার পক্ষী, ছুই হন্দর আত্মা নিয়ত বাম করিতেছে । 
হে মনুষ্য, তোমার দেহবুক্ষে নিত্য ছুই পাখী স্থিতি করি- 

তেছে; এক পাখী তুমি, আর এক আকাশরপ বৃহত্পক্ষী 

অথাৎ ব্রহ্মপক্ষী । এই দুই হুশ্ধর গক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, 

এই ছুই হুন্বর পক্ষীকে যত দেখিবে ততই তুমি দিব্যজ্ঞান 

লাভ করিবে, ততই তোমার ব্রহ্ধজ্ঞান পরিক্ষার হইবে। 

হে জীব, ছে সাধক, যতই তুমি এই কথা ভাবিৰে, 

যতই তুমি এই গুঢ়তত্ব আলোচনা করিবে, যে তুমি এবং 
ব্রহ্মপক্ষী এক দেহবৃক্ষে বাম করিতেছ, একত্র কাধ্য 

করিতেছ, একত্র কথ। বলিতেছ, একত্র ভাবতে, একত্র 

হুইয়। জগতে দয়া বিস্তার এবং ধশ্ম প্রচার করিতেছ, ততই 

তুমি উন্নত, শুদ্ধ এবং সুখী হইবে। ব্রহ্ষপক্ষী এবং আমি 

এই আমর! চুই জন একত্র থাকি, একত্র কাধ্য করি, এ চিন্তা 

বয় চিন্তা, এ চিন্তা নবজীবনের হেতু এবং পরিত্রাণ প্র । 
ব্রহ্মবিশ্বাসী এবং ব্রঙ্গভপ্ত বলেন যখনই আমি আমার দেহ”, 

বৃক্ষের দিকে তাঞ্চাই তখনই দেখি দু ব্বর্ণের পাখী একত্র 

বসিয়া আছে; একটী ছোট, একটা বড়। এই ছুই স্বর্গের 

পক্ষীকে একত্র দেখিলে যথাথ ব্রদ্ধর্শন হয় এবং ব্রহ্মানণ্দ 

লাভও হয়। 

হে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট তৰজ্ঞ ব্যক্তি, যখনই তুমি তোমার দেহ- 
বৃক্ষে জীবান্থবাকে দেখিৰে তখনই তুমি তাহার অব্যবহিত 



১৬২ সেবকের নিবেদন । 
৬৮৮৮ সি ৭ শপ পপ পপ পপ পাপা পি সস কপ 

প্ধে পরমাস্াকে দেখিতে পাইবে। পবমাত্বা চিরকাল 

অনশন ব্রতধারী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, 

চিরনিম্ত, নিত্য ধ্যানশীল; তাহার আলস্য নাই, তিনি 

নিদ্রা যান না.) অনন্তকালের পক্ষী, অর্ঠ। পক্ষীর কোন প্রকার 

ভোগবামন! নাই, তিনি চিরবৈরাশী, তিনি পরম বৈরাগী; 

কিন্তু স্থষ্টপক্ষী অ্রষ্টা পর্মী হইতে নানা প্রকার ফল এব, 

প্রয়েজনীর সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ 

করিতেছে, ক্ষুদ্র স্থটু পক্ষী কখনও মনের আনন্দে অষ্টাপন্ষীর 

গুণ কীওন করিতেছে, কখনও অলস হইতেছে: কখনও 

জাগ্রংভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রার অচেতন 

হইয়া! পড়িতেছে। হে ব্রদ্ধজ্ঞ, তুমি এই যুগল পক্ষীতত 
স্মরণ করিয়া রাখ। যাহাকে তুমি আমি বলিতেছ এই 

আমির মধ্যে দুই আমি স্থিতি করিতেছে; এক ছোট আমি, 

আর এক বড আমি: এক 'জীব আমি আর এক 'পরম' 

আমি। শাঞ্চেতে এই খুগল পক্মীর প্রমাণ পাইলে, এবং 

দিব্য জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগঢ় দ্বৈত জ্ঞান ঘ্ার 

উপলব্ধি করিলে, এখন ইচ্ছা সাধন প্রণালী অবধারণ কর। 

আমি দুই, আমার এই দেহবৃক্ষে আমি একাকী বাস 

করিতেছি না; কিন্ত আমি এবং আমার অরষ্টা ও প্রতিপালক 

একত্র বাস করিতেছি,_বারম্থার স্মৃতি ও চন্ত1 দ্বারা এই 

নবজীবনপ্রদদ সত্য অন্তরে আধ্বত্ত কর এবং বিশেষ ঘত্রপুব্বক 

ইহ? জীবনে গরিণত কর। রুধন আপনাকে ঈগ্বরবিহখন 



ঢুই পক্ষী । ১৬৩ 

মনে কিরে না। আমি কতা, নারি প্রভু, নি স্বামী 
কদাপি মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহঙ্কার পোষণ করিবে 

না; কিন্ত নিয়মিত সাধন দ্বারা সব্বদা মর্ধমূলাধার, সকলের 

কণা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। ক শারীরিক 

কি ঙানসিক প্রত্যেক ক্রিরার মধ্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনুভৰ 

কুরিবে। 

যখন তুমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি 

ইন্দিয়াদি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, গ্রাণ এবং আব্বাদন কর, তখন 

তুম তোমার প্রত্যেক ইপ্দিয শক্তির মূলে ঈশ্বরের শক্তি 
উপলদ্ধি করিবে। এবং যখন তুমি তোমার মনের শক্তি 

সঞ্চল পরিচালন কর, তন্মধ্যেও তুমি ঈশ্বরের শক্তি দেখিবে। 
কেন না তাহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটা সচ্চিন্তা করিতে 

পার না, এক বিন্দু প্রেম অথব! পুণ্যও উপার্জন করিতে 

পারনা। তিনি সকল শক্তির মূল শক্তি। যেমন তিনি 

ভিন্ন ভুমি তোমার হব্তপন অথবা শরীরের কোন অঙ্গ 

নি চরিতে পার না, তেমনি তাহার শঞ্জি ভিন্ন তোমার, 

মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং 

তোমার অঙ্তা দেহবৃক্ষ মধ্যে দুশ্চেন্ত খোগ শঙ্খলে বদ্ধ 

রচিয়াছে। 

অঞ্টাকে অতিক্রম করিয়া স্প্ট আত্ম! কিছুই করিতে পারে: 

ন|। শ্রস্টা পক্ষী এবং স্থষ্থ পক্ষী ছুটা বন্ধু-পার্দে পার্খে বসিয়া 

মর্ধদ1] আমোদ করিতেছে । যখনই ভাবিবে তখনই দেখিবে 



১৬৪ লেবকের নিবেদন । 

ছুই পাখী দৃটযোগে বন্ধ হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সধ্য বৃদ্ধি 
করিতেছে । হে বিপ্বাসী, তুমি কখনও আপনাকে ঈঙর 

ছাড়া ভাবিতে পার ন!। ক্রমাগত বিশ্বাম ভক্তি নয়নে দেখ 

তোমার মর্ধান্গে ছুই প্গী বেড়াইতেছে। একটা ফল দিতে- 

ছেন অপরটী ফল ভোগ করিতেছে; ছোট ছান! পক্ষী বড় 

অস্টা পক্ষীর পক্ষপূটে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এইরপ্সে 

নিজ দেহবৃক্ষের মধ্যে নিয়ত এই ছুই হুন্দর পক্ষীর খেলা 

ন৷ দেখিলে তুমি প্রকৃতরূপে ব্রহ্ধজ্ঞানী অথবা ব্র্মতঞ্ত হইতে 

পার ন।। এই ছুটা গাখী সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে । 

যখন তুমি একটা হুন্দবু গোলাপঞুল দর্শন কর, তখন অষ্টা 
পাখী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি স্ব 
পক্ষী তাহা দর্শন কর। আবার যখন তুমি মধুর ব্রহ্ধা সঙ্গীত 

এবণ কর, অষ্ঠা পন্মী তোম'কে শ্রবণ করিবার শক্তি দেন, 

তুমি শ্রবণ কর। অথবা যখন তুমি নিজে বিভূগুণ কীর্তন 

করিতে আরন্ত কর, তধন এটা পক্ষী তোমার রসনতে বমিয়। 

তোমাকে বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্ত দ্রেন। আবার বখন 

তুমি বাহিক ক্রিয়া পারিত্যাগ করিয়া নীরব 4 নিস্তব্ধ হইয়। 

মন্রে মধ্যে ধ্যান চিন্ত। করিতে লাগিলে তখন তোমার রসনা 

হইতে দুটা পাবী বুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। 
অঙ্ট! পক্ষী মনের মধ্যে বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, 

মনন ও নিধিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই- 

রূপে মনের প্রত্যেক কাধ্য এবং শরীরের প্রত্যেক কাধ্য 



ছুই পক্ষী । ১৬৫ 
ও আপ এপ ও পাশ শাপলা কপ ক শপ শসা সাপ লোপা সা ওজন অপ এত সতত পপ শা শী পপ শী শশা শী তি শশা স্পিন শট 

ঈশ্বরের শক্তিতে নিক্জাহ হয়। ঈশ্বর শি দাতা, জীবাস্মা 
শক্তি গ্রতীতা।। 

হে স্থষ্ট আত্মন, তোমার অব্যবহিত সন্িধানে অষ্টাপাধশ 

নিত্য বসিয়া আছেন; তিনি তোমার সমস্ত অভাব মোচনের 

আয়োজন করিয়া দ্রিতেছেন। তোমার চাহিতেও হয় না, 

(তামার চাহিবার পুর্কে তিনি জনিয়! তোমাকে সকল প্রকার 

প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ কারতেছেন। তোমার শরীরে 

অন্ন জল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং তোমার আন্মাতে ধরব 

পুণ্য শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি তোমাকে তাহার 

অজন্্র দয়াধণে বদ্ধ করিতেছেন। এইবূপে ছুটী পক্গীর 

পরস্পরের সখ্যভাব বৃদ্ধি হইতে,ছ। যখন দুই জনের 

মৌহার্দ ত্বনীভূত হয্ব তখন জীবাস্বা পরমাস্সাকে বলেন-__ 

"পরমাত্মন, আর ষে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি 

না।” পরমাস্বা জীবাস্রাকে বছ্িলেন “হে সবুর জীবাত্া, 

তুমি আমাকে এত ভালবাস খে তুমি আমা ছাড়া আর 

কাহাকেও জান না, অতএব আমও তোম'কে নিত্য আমার 

চক্ষের ভিতরে রাখিব।" 

এইরূপে দিন দিন বংসরে বৎসরে পরম্পরের মধ্যে 

সৌহার্দ বাড়িতে থাকে । অনগ্থ প্রেমের আধার পরস্সাস্মা কদাচ 

জীবাঝআ্মাকে ছাড়িয়। থাকিতে পারেন না । আবার যখন উভষের 

মধ্যে সখ্যভাব ও ঘনিঠ্তা বৃদ্ধি হয় তখন জীবাস্রাও পর- 

মায়াকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ক্রঙ্গজ্ঞ ব্যক্তি, তুমিও 
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সাধন দ্বার! পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সখ্যভাব এত?র প্রগাঢ 

কর যে তুমি মুহুর্তের জন্যও তাহার সঙ্গ ছাড়িয়! ত্ুস্থির হইয়া 
ধাকিতে পারিবে না। ত্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সেই 
উন্চতম অবস্থায় উপস্থিত হও, যেখানে ছোট পাধীটী অনুগত 
ভৃত্য হইয়া! বড় পাখীর ভিতরে চিরাজিত হইয়া থাকিবে 
এবং বড় পাখী ছোটটাকে আপনর বুকের ভিতরে টানিয়য 

লইবে। 

এই পাখীর গপ্প মজার গল্প; ছুই শুন্দর পাখীর কথ। 

মনোহর ভাগবত কথ।। শখরম:স্বা পক্ষী এবং জীবাস্া পঙ্গী 

উভরই অত্যন্ত গ্ুন্দর এবং লাবণ্যযুক্ত, উভয়ে পরস্পরের 

লাবণো আসক্ত । আবার ছোট পাখীটী যতই বড় পাখীর 
সৌদধ্যে অনুরক্ত হয় ততই সে নিজে আরও উচ্ছলত্তর 

ও প্রিয়দর্শন হয় । ছোট পাখীটা যতই বড় পাখীর সৌন্দধ্য- 
রস পান করে, বড় পাখীর নুম্বর শ্রবণ করে এবং বড় পাখার 

সহবাসে থাকে, ততই তাহার সৌন্ধ্য বৃদ্ধি হয়ু। অতএব 
হে ভক্ত পক্ষী, তুমি অন্লস হইয়া পরমাস্মা পক্ষীর শতি ভে 

' শক্তিমান হও, তাহার জ্ঞানে জ্ঞানী হও, তাহার প্ররেষে 

প্রেমিক হও, তাহার পুণ্যে পুণ্যবান হও এবং তাহার হুখে 

মুখী হও। 

এই মন্দিরে যত নর নারী আছেন প্রত্যেকের দেহবৃক্ষে 
ছুটা পাধী খেলা করিতেছে। আমি পরমার্থতত্ব, যোগতত্ব 

বলিতেছি, তোমরা শুনিতেছ। আমার মধ্যেও দুই পাখী 
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তোমাদের মধ্যেও দুই পাখী । তোমাদের প্রত্যেকের দেহ- 
হুক্ষের ডালে ছুটা পাখী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে; এক পাখী 
শুনিতেছে, অপর পাখী শুনিবার শক্তি দিতেছেন। আমিবে 

বলিতেছি আমার মধ্যেও ঢুই পাখী খেলা করিতেছে, কাধ্য 
করিতেছে, এক পাখী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী 

বলিতেছে। এই দুই সুন্দর পক্ষীর মিত্রতা ও যোগতত্ব 

জানির়। বড় সুখী হইলাম । 

আহা! কি হুখের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, 

আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী নিত্য আমার কাছে কাছে রুহিয়া- 

ছেন। আমি দিব! নিশি অবিশান্ত সেই পূর্ণ প্রেম পক্ষীর 

পক্ষপুটে প্রতিপালিত, আচ্ছাদিত ও আগ্রিত হইয়া বহিয়াছি 

আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্তি ফুলে এই প্রেমপক্ষীর পুজা 

করিব, এই সুন্দর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব, এই 

পাখার হ্ুস্বর যুক্ত বেদৰাক্য এবং সুমধুর সঙ্ঠীত শুনিব, 

এই পাধীর অঙ্গে নিগুড় সৌহার্দে সংখুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও 
9ধী হইব। কি এহে কি কাধ্যক্ষেত্রে সর্কদ। আম এই 

পঞ্জীর সঙ্গে থাকিব, ইহার সঙ্গে থলে পাপ প্রলোভন 

অসম্ভব হইবে। মার পক্ষপুটের শোভা দেখিয়া এবং 

ঈাার আশ্রয়ে জাণ্রিত হইয়া শান্তি হুখ সস্তে'গ কারৰ। 

ই জনে মনের আনন্দে একত্রে গান করিব, পরস্পরের 

॥নগর ও সঙ্গীতের বিন্মিয় হইবে, আমার আর হুখের সীমা 

থাকিবে না। আমি আমার এই পার্খন্থ, এই অন্তরতম, 
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স্প শা শাশিশশ সাপ শীসপিশিশশল্প শী শশী শাশিশিশ্ট শি তা শীত পাপী সত পা সত 

নিট পরমাত্ঝ। বি পূজ1 ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। 

এই প্রেমপক্ীর পৌন্দধ্যে বিমুগ্ধ হইব, অন্য সৌন্দধ্য আর 

আমার ভাল লাগিবে না; এই পক্ষীর হম্বর ছাড়িয়া আর 

পৃথিবীর লোকের কর্কশ শ্বর শুনিতে যাইব না ইহ্ঠার 

সহবাম ছাড়িয়া আর পাপতত় পূর্ণ লোকের সহবাস অদ্েষণ 

করিব ন|। পুত্র থেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভর কুরে 

এবং তাহাদিগকে ভালবাসে, সুহৃদ বন্ধু যেমন ুহাদ বন্ধুকে 

হৃদয়ের প্রেম দেয় তেমনি আমরা এই. পক্ষীকে পিতা মাতা ; 

ও পরম নুহৃদ জানি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইব। 

তিন যুদ্ধ। 

রবিবার ২৪শে জ্যেঠ, ১৮০৩ শক) ৫ই জুল ১৮৮১। 

শিষ্য জিচ্ছাসা করিলেন, “হে অশ্চারধ্য, নববধান প্রতিঠ' 

হইবার পুর্ন্ে যে তিন মঙ্গাযুদ্ধ হইয়াছিল ভাঙ্গার বিবরগ 

বলুন এবং তাহা হইতে জগতের মঞ্গলাকাল্লীশী ভগবান কি চি 

হাসত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও পরিস্কার করিয়া বলুন 

আঁচাধ্য বলিলেন, অতি সুন্দর প্র্ণ হইয়াছে। তবে সেই 

তিন মহাযুদ্ধের কথা শ্রবণ কর এবং বিধাতার প্রেমলীলা 

পান কর। যখন এই দেশে মুর্সিপুল্জার ভয়ানক প্রাদুর্তাং 

ছিল এবং পৌন্তলিকতার অঞ্ধকার চারিদিক আস্ছন্ করিয়'- 

ছিল সেই সময়ে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ষের ঈশ্বর, বিশেষ 
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রূপে ভাবার অতুল মহিমা এবং অশেষ কণা প্রক;শ 

করিয়া ছলেন। সেই সময়ে তিনি করেকজন মহানুতৰ 

ব্যঞ্ির মনোমধ্যে জ্ঞানের আমনে বমির! প্রচত ব্রহ্ধজ্ঞান 

প্রকাশ করিয়া ছলেন। 

যখন ভারতঙ্বের চারিদিকে নান। প্রকার দেব দেবীর 

সুজ হহতে ছল সেই সময়ে অনাতন রহ্ধ ভারতবর্ষ এবং 

সমস্ত গং হইতে সকল প্রকার অনত্য এবং পৌত্তলিকতা 

দুর করিবার জগ্ঠ, কয়ে+জন বহ্গনিষ্ ব্যক্তির মনে তাহার 
অদ্বিতীয়ত্ব গরকাশ কাঁরলেন। সেই কষেকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ 

একেস্বব্বাদী সাহসপূর্ব্বক তুরীভেরী ৬.ভৃতি বণবাণ্ত বাজাইয়া 
ভারতের আকাশে “একমেবাধ্তীয়মূ* এই নিশান উড়াই- 

লেন। তাহাঁদগের নিকটে অস্বিতীয় বর্গের পরিচয় পাইয়া 
বঙ্গদেশের এবৎ ভ,রতবধষের অনেকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্দিতীন্ন 

ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে 

যেমন আদ্তীষ ব্রনের নিশ.ন উড়িল অপর দিকে তেমনি 

পৌন্তলিকেরা একেশ্বরবাদী:দগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ 

করিতে লাগিলেন। অল্গ সময়ের মধ্যে তুমুল সংশ্রাম আরন্ত 

হুইল। 
যখন যুদ্ধ আরস্থ হইল কে জানিত কোন্ পক্ষের জয় 

লাভ হইবে। অগ্প বিশ্বাপী সাধারণ লে'কেরা মনে করিল 

যে দি:ক নোকসংখ্য। অধক সেই দিকেই জয় হইবে; 

দিদ্ব সত্যেরই জয় হইল। সত্য শৃধ্যের উদ্য়ে অসত্য 
১৫ 
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পৌত্তলিকতার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে চলিয়া? যাইতে লাগিল । 
যেদেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরত্রন্মকে পরিত্যাগ 
করিয়া, সেই অতীন্দিষ্ণ, নির্বিকার, নিরাকার অদ্বিতীয় 

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌন্তুলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইয়াছিল সেই দেশ আবার অদ্থিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্মকে 

মাথায় করিয়া লইল। দেশ দ্রেশান্তরে একমেবাদ্বিতীয়মের 

নিশান উড়িতে লাগিল। 

এক ঈশ্বর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন । নান। প্রকার মূত্তিপুজাকারীদিগের সঞ্জে একে- 

শ্বরবাদীদিগের মধ্যে এই যে মহাঘুদ্ধ উহা! দেশ উদ্ধারের 

জন্য, দুঃখী দুঃখিনীদিগের পরিত্রাণ জন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ং 

স্বটাইলেনণ ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, সত্যের বলে বলবান 

হইয়া একেসশ্বরবাদীগণ অসত্য পৌন্তলিকতার হূর্গ বিনাশ 
করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। ঈশ্বরের সাহায্যে ভাহছারা বিদ্ধ 

বিপত্তির সাগর অতিক্রম করিরা পরিণামে জয় লাভ করি- 

লেন। তীহাদিগের বিশ্ব ও যত্বে চারিদিকে অদ্বিতীর 

ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিগ্বাসের 
সহিত তীহার! বলিতে লাগিলেন “ঈশ্বর এক, ঈশ্বর দুই নহেন, 

ঈশ্বর তিন নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর 

ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। ধিনি অসংখ্য গুণধারী 

পরক্রহ্ধ, ধিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন তিনি এক ।” 

প্রথম মহাযুদ্ধে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং 
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তারতড়মিতে ইহা নুপ্রতিঠিত হইল। প্রথম যুদ্ধে ঈশ্বর 
জয়ী হইলেন, এবং তাহার অনুগত একেস্বরবাদীগণ পৌন্ত- 
লিক হিন্দসমাজ হইতে নির্বাসিত হইল। এইরূপে প্রথম 

যুদ্ধে বিস্তীর্ণ হিন্দসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবন্ত 
ঈশ্বরের বলে, সত্যের অনুরোধে, মুর্তি উপাসকদিগের দল 

পরিত্যাগ করিয়া আমরা একট - .।শ্বাসী দল সত্য 

ধামের দ্রিকে চলিলাম। ইহাস »র কিছুদিন আমরা কুশলে 
জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ 

পায় অদ্বিতীয় ব্রহ্ষের সমাজ অথবা ব্রহ্ষোপাকদিগের 

সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। 

দিতীয়বার এদেশে রণভেরী বাজি! উঠিল। আমা- 

দিগের এই হৃ্ঘ একেশ্বরবাদীদলের ভিতরে আবার বিভাগ 

হইল। প্রথম যুদ্ধে প্রকাণ্ড পৌনুলিক হিন্দুসমাজ হইতে 

একেশ্বরবাদীগণ বিচ্ছিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক 

পরায়ণ রহ্গনিষ্ঠ গহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে নির্বা- 

সিত ও বিস্ছিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, 

দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। জন্ধীর্ণ ভ্রাতৃমগ্ডলীর মধ্যে 
বিছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত 

নতন নৃতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলে 
মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রদ্ষজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন ; 

কিন্ত কয়েকজন .নই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্ 

দৃঢ় প্রতিদ্ধ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাহারা বলিলেন, 
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"কেবল অন্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রন্গোপাষণ। 

করিলে হইবে ন!; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসা- 

ঘসারে কর্তব্যানুষ্টান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে 

হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্ে উৎসর্গ করিতে হইবে। 

প্রাত্যহিক ব্রঙ্গোেপাসন!। করিতে হইবে এবং সমস্ত জী ন 

দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশরের অভিপ্রসথি 

অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাধ্য করা উচিত নহে; 

অতি জামানত বি্ষয়েও মনুষোর ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া 

উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কাধ্য সকলও বিবেকের অন্ু- 

মোদিত হওয়া উচিত।” 

প্রথমোক্ত ব্রহ্গবাদীগণ জীবনপথে এতদর অগ্রসর হইতে 

সম্মত হইলেন না, শতরাং তীঙ্ছার৷ বিবেকবাদী'দগের বিরোধী 

হইন্বা উঠিলেন এবং অবশেষে বিব্কবাদীদিগকে তাহাদের 
দল হইতে নির্বাসন করিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ফোরতর 

যুদ্ধ। বিধাতা পুরষ তাহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই 

যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাছার বিবেকপরায়ণ নব্য 

যুবাদলের মনে স্বর্গায় সৎসাহম এবং ছুনির্বার উতস'হানল 

প্রজ্লিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় 

লাভ করিল। বিবেবী ব্রঙ্গানতরাগ'দল জীবন্ত ভাবে বিবেকের 

রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। 

প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ক্রমশই শুক্ক, নিজীঁব ও নিস্তেজ হইয়া 
পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতত্ত্র হইয়া জীবনশৃন্ ধর্মচর্চচা 

৬০৮০০০০ এ ৯  ৯ও এলি ও অসিত লিলা ভিসা সিএও 



রি যুদ্ধ । ১৭৩ 
শা - পট তশাপপিশীশীশাশি ৭ শাশীল। শশী স্পা াীপিশীসিশ শশা শাপাশিস্ী সাঃ পাস... ৮৮ পাপা 

মর টিপি প্রথম যুদ্ধে মিছির প্রকাণ্ড 

হিদুমমাজ ছাড়িয়। চলিয়া আমিলেন। দ্বিতীয় বুদ্ধে বিবেকী 

ব্হ্মতক্তগণ ব্রহ্গজ্ঞানীদিগের দল হইতে বিস্ছিন্ন হইলেন। 
উভয় যুদ্ধেই বিচ্ছেদ হইল) কিন্তু এই বিচ্ছ্ে মঙ্গলময়ের 
মঙ্গলাতিপ্রয়সন্তুত। বিবেকী ত্রদ্ধান্ুরাগী শব্যদল প্রাচীন 
কল হইতে বিস্ছিন্ন হইয়া এই ভাবে ঈগ্ররের নিকট প্রার্থন। 

করিলেন, “হে ঈশ্বর, তোমার যাহ] ইচ্ছা তাহাই আমাদের 

ইচ্ছা হউক] কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গুহধন্দানষ্টান 

কি দৈনিক রীতি মীতি ও আচার ব্যবহার, সমুদ্রয় বিষষে, 

হে অদ্বিতীয় মর্বাধিকারী মহাপ্রভু পরমেশ্বর, আমাদিগকে 

তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে শক্তি দাও ।” 

এইরূপে দ্বিতীর যুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রদ্মের চার 
[নিশ।ন উড়িল এবং ব্রাঙ্মমমাজে বিবেকের সিংহাসন প্রতি- 

ষিত হইল নিজের ইচ্ছা) অথবা শ্ষেছাচার পরিতা।গ 

বার! বিবেকের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, বিষদ্ব- 

নুখভোগলালস! নিব্দাণ করিয়া বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে 

হইবে, এই শ্বগীয় হন্দর ছবি দেখাইব।র জন্য, এই মত 

ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জঙ্ঠ ব্রাহ্মদিগের দ্বিতীয় মহা- 

যুদ্ধের প্রয়োজন হইফ্বাছিল। এই সংগ্রামে ঈশরকৃপায় 
তাহার অনুগত বিবেকী সন্তানগণ জয়ী হইলেন। প্রাচীন 

সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নূতন দল ঈশ্বরাজ্ঞায় ভারত- 

ব্যায় ত্রা্সমাজ স্থাগন করিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে 
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ভরতবষায় রন্মমন্দির নি নি তথায় নিমিতরগে 

সবান্ধবে ব্রচ্গপুজা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছ। 

ইহাদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল; এবং 

ইহাদিগের চত্রিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধে 

মত্যের জয় হুল, দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রচ্ের ইচ্ছার 

জয় হইল। ? 

কিছুকাল পরে তৃতীর মহাযুদ্ধের রণবাগ্ত বাজি উঠিল। 

আবার হুর্যযালোকে নান। প্রকার যুদ্ধের অন্ন সকল চকৃমক্ 

করিয়। উঠিল। ততীয় মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও ঘোর 
আন্দোলন হইতে লাগিল। দ্বিতীর যুদ্ধ অপেক্ষাও এ যুদ্ধ 
প্রবলতর। ঈশ্বরের আদেশ অথব! প্রত্যাদেশ ভূমির উপরে 

এই যুদ্ধ আরম্ত হইল। এক দল প্রত্যাদদেশবাদী, অন্ত দল 

প্রত্যাদেশ বিরোধী, এই ছুই দল যুদ্দক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। 

সেই পু্বাক্ত বিবেধী ব্রহ্ধভদ্দ্ল বলিযেনঃ যাহা 

বিবেকের আদেশ তাহাই ঈশ্বরের বাণী অথব। ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

নিজের ইচ্ভা সংযত হইলেই ঈশ্বরের আদেশ এবং তাহার 

পৰিত্রাঞ্জার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা যায়।” প্রত্যাদেশবিরোধাী- 

দল ইহাতে স'্মতি দিতে পারিলেন না। তাহারা বলিলেন, 

“ঈশগর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছন তদনমারে চলিলেই ধণ্ম- 

সাধন হয়, ঈশুর কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে 

ত1হার ইচ্ছা ব্য. করেন না) কেহই তাহার সাঙ্গ, আদেশ 

ও পায় না।” 



তিন যুদ্ধ। ১৭৫ 

ছুই দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরন্ত হইল, কামানের 
গে'লা উঠঠতে লাগিল ও গড়িতে লাগিল, যুদ্ধের পূম স্তগ্ের 
আকুতি ধারণ করিয়া আকাশে উিত হইল। যেমন প্রথম 

ও দ্বিতীর বুদ্ধ ঈগরের ইচ্ছাতে ঘাটয়াছিল, এই তৃতীয় যুদ্ধও 
সেই মঙ্গলময় বিধ।তার অভিপ্র/য়েই ট্যাছিল, ইচ্ছা 
উন্নতির দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে এবং বিশ্বাধীদিগ্ের বিশেষ 
কল্যাণ ও কুশল ভ্ইয়াছে। এই ততীয় খুদ্ধ হইতেও জীবের 
কল্যাণদ(ত| ভগবান তাহার এক প্রবল সত্য উদ্ধার করিয়। 

নববিধানে প্রতিষ্টত করিয়াছেন। তীর ধুদ্ধে এই শিক্ষা 

লাভ হইল যে বিবেকের বাণীকে রদ্গবাণী বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে হইবে। তৃতীয় যুদ্ধ এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল 

থে ঈশ্বর তাহার প্রেরিত যোগী সাধকদিগের নিকটে প্রত্যক্ষ 

'ভাবে আদেশ দান করেন; এবং ভাভ'দি'ণর গানের মধ্যে 

*যৎ প্রাণ ও শতিরূপপ অব্তীণ হই: হাহ[দিগহে প্রত্য।- 

দঃ করেন। 

ভগুখধীন ভগবান ব্বাহার ভর্দিগের মধ্যাদা রক্ষা 

করিবার জন্য স্য়ং ভক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগি- 

লেন। কথিত আছে কু পাশুবসখ! নাম ধারণ করিয়। 

অশ্ছ্র,নর মারথি হইয়া আপনি রথ চালাইয়াছিলেন। সেইগ্$প 

ভগব।ন স্বয়ং প্রত্যাদেশব!দীদিগের বন্ধু হইয়া আপনি তাহার 

নববিধান রথ চালাইতে লাগিলেন। খয়ং প্র পরমেগর 

তক্তসখ। মারথি হইর়। প্রত্য।দেশবাদীদিগকে জরী করিলেন। 



১৭৬ সেবকের নিবেদন । 
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এ ভয়!নক টিনা মধ্যেগ রর কথ! কহিয়। ভ 

দিগকে রক্ষা করেন এই সত্য প্রমাণিত হইল। 
নিরাকার অপৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও প্রেমনয়নে দেখ! ঘায়, 

অশন্দ ঈশ্বরের অপান্তবাণী বিবেককর্ণে শুন! যায়, নিকটতম 

অগ্তরতম ঈগরকে স্পর্শ কর] যায়, এবং তাহার সঙ্গে নিত্য 

প্রত্যাদেশ যে!গে যোরী হওয়া যায় এ সকল গুরুতর সত্য ো 
স্বীকার ও সাধন করিতেই হইবে। যে কলিযুগে সহ্প্র 

সহস্র ন্েচ্ছাচারী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে 

না, সেই কলিযুগের মধ্যেই তাহার প্রেরিত প্রত্যানিষ্ট 
মন্তানগণ প্রার্থনা দ্বারা তাহার ইচ্ছা জানিয়! পৃথিবীর পাপ 

প্রলোভনের বিঃদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতেছেন; 

তৃতীয় যুদ্ধ উজ্জ্বলতররূপে এই সত্য প্রকাশ করিলেন। 
এই তিন যুদ্ধে তিন অমূল্য সত্য লব্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে 

এক ঈশ্বর অথবা সমস্ত জগতের এক পিতা, এই মতা 

নিষ্পম এবং প্রকাশিত হইল, দ্বিতীম্ন যুদ্ধে মেই পিতার 

ইচ্ছাধীন বিবেকী সংপুত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, তৃতীয় 
যুদ্ধে সাধন্কদিগের আত্ম'তে পবিভ্রাত্মার সিংহাসন দুঢ়রূপে 

সংস্থাপিত হইল। এই তিনযুদ্ধের পরে মহাগ্রভু পরমেশ্বর 
সাহার সাধকদিগকে বলিলেন, “সচ্চিদানন্দের মন্দির গ্রতি- 

ষিত কর।” সহ চিৎ, অ'নণ, এই তিন ভাবের সমষ্টি 

সচ্চিদানন্দ। তিনটী যুদ্ধের পর এই তিনটা সত্য, এই ত্রিভাৰ 
অথব! ত্রিনীতিমত প্রকাশিত হইয়! নববিধান সঙ্গঠিত হইল 
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মঙ্গলময় বিধ!তা অতি আশ ধ্যরূপে এ সকল দি রিনা ৃ  

এই তিন যুদ্ধে ক্রমা্ধয়ে পিতা, পুর ও পৰিভ্রাত্বার জয় হইল। 
প্রথম যুদ্ধে নিরাকার অদ্বিতীয্ব ব্রদ্ষের সিংহাসন প্রতিছিত 

হইব'র শর ব্রহ্ধবাদীগণ ভাহার পুজা আর্ঁনায় নিঘুক্ত 

হইলেন: কিন্তু কিছুকাল পরে সেই ত্রহ্ষবাদীদিগের মধ্যে 
ক*্য়কভন বিলক্ষণরূপে হুদয়ঙ্গম করিলেন যে কেবল সপ্তা- 

হান্তে একবার সামাজিক ব্রদ্ষোপামনা করিলে জীবন পৰিত্র 

ও হুখী হয় না, প্রত্যহ বিবেবী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন 

হইয়া! জীবনের কার্য সকল সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতিদিন 

সরল হৃদয়ে বলিতে হইবে, “হে ঈশ্বর, আমার ইস্ছ 
নহে; কিন্ত আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ হউক ।” 

সেই জেরসেলাম নগরে সবর্ণস্থ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশা 

গেমন এই কথ। বলিতেন ভারতবর্ষের বিবেবী ব্রঙ্গান্বরাগী- 
গণও এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পত্রের ইচ্ছাগত 
মিলন চাই, কেবল পিতার পুজা করিলে হইবে না; কিন্তু 

সমস্ত জ্দয় প্রাণ দরিয়া জীবনে পিতার ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে 
হইবে। ইচ্ছাযোগ দ্বারা পরমাস্ত্রা পক্ষীর সঙ্গে সষ্টত্বা 
পন্ষীর সখ্যযোগ করিতে হইবে। এইরূপে এক বিবেকশৃত্রে 

ঈশার প্রাণ বঙ্গবাসী ত্রাহ্ষের প্রাণ হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে 
এই পিতা পুত্রের মিলনতত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল 

গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরপুত্র ঈশ! ঈশ্বরের বাক্য অথব! 

জ্ঞানের নিঃসরণ। চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য অথবা সুবুদ্ধি, 



১৭৮ সেবকের নিবেদন । 
স্পা লা পিস পপ সপ পপ? পেপসি পাপা শাীশি শনাপী শা শত সপ শি ীীশপাশীী শী পিসী 

যে স্থবুদ্ধি সং পুত্রের মধ্যে অবতীর্ণ | অথবা যে ইচ্ছা] ও 

শক্তি তনয়ের জীবনে সগীবিত তাহার জয় হইল। কিন্ত 

ইহাতেও ভাগবত পূর্ণ হইল না। এই জন্ তৃতীয় যুদ্ধের 
প্রয়োজন হইল। 

সাধক বিবেকী হইয়াও ঈশ্বর হইতে দরে থাকিতে পারে। 

সাধককে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিকটবন্তী করিবার জন্য পবি- 
্রাস্ার আবির্তাৰ প্রয়োজনীষ্ব। যখন ঈশ্বরের বিবেকী 

পত্রের অন্তরে পবিভ্রাত্থার প্রকাশ হয় তখন তিনি ঈশ্বর দ্বারা 

প্রত্যক্ষ ঠাবে প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং মকল বিষয়ে ঈগরের বাণী 

অবলম্বন করেন। পবিভ্রাস্থা কর্তৃক পরিচালিত না হইলে 
মানুষ ঈশ্বরের অন্রান্তবাণী শুনিতে পায় না) এবং শুদ্ধ ও 

হী হইতে পারে না। এই পবিভ্রাত্মা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে 
সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তি সমাগত হয়। গ্র্য় শাস্সে 

পবিত্রাত্বার অন্যতর একটা নাম আনন্দদাতা। এইরুপে 
আমর! প্রাচীন আধ্য যহাবাক্য সচ্ছিদানন্দের মধ্যে ধীর 

ত্রিদেব মতের এঁক্য দেখিতেছি। 

» প্রথমতঃ “সৎ, অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ধাহার আধ্য 

নাম উপাধি নাই, ধাহার একমাত্র নাম "আমি আছি"। 

অতএব “সৎ? সর্বপালক ঈশ্বরের পিতৃভাববাচক, “চিৎঃ তাহার 

পুত্রভববাচক এবং “আনন্দ তাহার পাবত্রাত্বাপ্রদ শাস্তি 

ও আনন্দবাচক। সং, চি, আনন্দ, অথবা জ্বলন্তব্রহ্গ, পুত্র, 

পঁবত্র।ন্রা এই তিনের মিলনে নববিধান প্রতিষ্টিত। তিন 



ব্রহ্ম এবং ব্র্মা | ১৭৯ 

প্রকাণ্ড যুদ্ধের পরে, এই তিন মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এই তিন সত্যের মিলনে সঙ্িদানন্দের পূর্ণ গৌরব সমুজ্জ- 
লিত হইল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা পিতা, পুত্র, পবিত্রাস্তা 
অথবা সচ্চিদানন্দ ব্রন্ধকে লাভ করিয! শুদ্ধ হও, এবং শান্তি 

ও ঝুশল লাভ কর। 

(উস 

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা | 

রবিবার ৩১শে জ্যৈঠ, ১৮০৩ শক; ১২ই জুন ৯৮৮১ । 

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মার মধো অনেক প্রতেদ। ব্রহ্গ শটে: 
আকার নাই এবং ব্রদ্ধ নিজেও আকারবিহীন। ব্রহ্ম শ. 

আকার দিলে ব্রহ্ধা হয়। ব্রহ্মা শব্দ যেমন আকার বিশি্, 

ব্রহ্মা বন্তও আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ সাকার । এদেশে বহুকাল 

হইতে অগ্থির দেবতা ব্রহ্ম! আক্াররূপে পুজিত হইয়া আষি- 

তেছে। ব্রহ্ম নিরাকার নির্ষধিকার্ণ এবং অনাদি ও অন্ত, 

রক্ষা সাকার এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট। ব্রহ্ম এব ব্রঙ্গ। 

এই দুয়ের মধ্যে কোন সাঘুগ ন।ই, ছুই মন্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; 

বক্ষ স্বয়ং অঙ্টা পুরুষ এবং ব্রহ্মা একটা সৃষ্ট বস্ত। কিন্তু 
এমন কোন সাধারণ শুত্র কি নাই যদ্দারা এই ছুইকে একত্র 

করা যায়? এই হুইয়ের মধ্যে কি কোন যোগ নাই ? 

নন্ধা কি ব্রহ্ম হইতে সম্পর্ণ স্বতন্ত ? ব্রদ্ষবিহীন হইয়া কি 

রক্ষা অবস্থিতি করিতে পারে? ব্রহ্মার ভিতরে কি এমন 
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কোন পরিষ্কত পথ নাই যাহ! অবলম্বন করিলে ব্রহ্বমের নিকটে 

নাই। 

আমাদিগের পুর্ব পৃঃ প্রাচীন আর্যঝধিগণ ব্রহ্মা অর্থাৎ 

অগ্নির মধ্যে যদি ব্রন্মের আবির্ভাব না অনুভব করিতেন 

তাহা হইলে হোমের সৃষ্টি হইত না। হে ব্রহ্ষাজ্ঞ সাবুগ্ণ, 
পৌন্তুলিক অনুষ্ঠান বলিয়া অগ্নিপুজাকে একেবারে অরথশূন্ত 
মনে করিও ন।। এই যে নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে 

বহু শতাব্দী হইতে অগ্থিহোত্রীরা অগ্থিকে সমক্ষে রাখিয়া 

অশ্নির দেবতাকে পুজা করিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে 
অবশ্যই কোন নিগট সত্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা 

ৰিগ্রান চক্ষে ভ্রম কুসংস্কার ভেদ করিয়া সেই সত্য 

দর্শন কর। অগ্িহোত্রব্রত কেন হইল? আগ্তন জালিয়া 
হোম ন। করিলে কি প্রাচীন সাধকদিগের ধণ্ম হইত না? 

অগ্নিকে কেন তাহার এত সমাদর করতেন ? খপেদে 

অগ্নিস্তব কেন দেখিতে পাই? যে সকল আব্য খাষগণ 

অধ্তীয় পরব্রঙ্জের উপাসক বলিয়৷ জগতে বিখ্যাত তাীহা- 

দিগের ধত্রগ্রন্থে জড় অগ্নির উপাসনার উল্লেখ কেন দেখিতে 

ওয়া যায়? ইহাতে পৃথিবীর অগ্তান্ত উনত সভা জাতির 
নিকটে কি আধ্য মস্তক অবনত হইল ন|।? এই কুসংস্কারের 

গুরভার বশতঃ কি আধ্যম ক হইতে গ্রানের মুকুট খসিয়া 

পড়িল না? 
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খখেদ, তোমার মধ্যে অগ্থির স্তব আছে বলিয়। কি তুমি 

এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য সমাজে অনাদূত হইয়াছ? 
না বিজ্ঞ সমাজে এখন তোমার আদর আরও বাড়িতেছে ? 

হে ধগেদ, হে হদয়ের বন্ধু, হে আধ্যগুরু, আমাদিগকে তুমি 

বলিয়। দাও কেন সহত্র সহত্র বংসর পুর্বে আমাদিগের পূর্বব- 

পুঙ্ষগণ অগ্থিকে সমাদর করিয়া অগ্নির ভব করিতেন। 

খে বলিলেন, খণ্ধেদ বলিতেছেন, এবং ঞণ্েদ আমাদিগের 

পুত্র পৌত্রর্দিগকেও বলিবেন, "অকারণ অগ্নিপূজা হয় নাই। 
অগ্নির সঙ্গে ব্রন্ের যোগ আছে। ঈশ্বর সর্ধব্যাপী, হতরাং 
তিনি অগ্থিব্যাপী।” তোমরা সকলেই জান হুতাশনের গ্রাসে 
সর্বববন্ত দগ্ধ হয়। এই দহন করিবার শক্তি অগ্নি কাহার 
নিকটে লাভ করে? যিনি সকল শত্তির মূল শক্তি সেই 
সর্ঘশক্তিমান্ ব্রন্মের নিকটে অগ্নি এই দাহিক। শঞ্তি লাভ 
করে। অগির মুল শক্তি ব্রহ্মশক্তি। অগ্নির উপরে জ্বলেন 
ব্রহ্মা, অগ্নির ভিতরে জলেন ব্রহ্ম। সেই আগ্ঠাশক্তি অগ্নির 

ভিতরে বাহিরে আপনার আশ্ধ্য ক্ষমতা প্রকাশ করেন। 

আন্যাশক্তি জগজ্জননী এই অগ্থিশপ্তি দ্বারা কত কার্ধ্য 
সম্পাদন করিয়া! লইতেছেন। 

এই অগ্নি দ্বারা মনুষ্য সমাজের কত প্রকার উপকার 

হইতেছে আধ্য সন্তানেরা তাহা পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা 
করিতেন। তাহাদিগের সময়ে পুতুল পুজা অথবা পৌত্ত- 

লিকতার প্রাছুর্তাব হয় নাই। তাহারা স্বাভাবিক বস্ত 
১৩ 
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৬ পাসে সস ও আলা সস আপা শা 

সকলের মধ্যে ছিজে ডি ও অতুল নারে দেখিয়া 

স্বভাবের স্তব স্তুতি অথবা শ্ব ভাব পুজা করিতেন। স্বভাবের 

মধ্যে তাহারা ঈশ্বরের অপার জ্ঞান কৌশল ও অসীম মহিম! 

দেখিয়। বিশ্ময়াপন্ন হইতেন। যখন তাহারা দেখিতেন এই 

এক অগ্ি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া এবং নানা রূপ ধারণ 

করিয়া নানা প্রকারে জগতের হিতসাধন করিতেছে তন 

তাহারা একেবারে চমতকত এবং কৃতজ্ঞতাতরে অবনত হইয়! 

এই অগ্নির স্তব করিতেন। তাহারা দেখিতেন এই অগ্গি 

আকাশে প্রচণ্ড নৃধ্যের আকারে জীবের হিতের জন্য পৃথিবীর 

দশ দিকে তেজ ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিতেছে, মোর মধ্যে 

বিচ্যতের আকার ধারণ করিতেছে । আকঞাশ হইতে পৃথি- 
বীতে নামিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে এই আগ্ন ক্্দ্রাকার ধারণ 

করিয়া খাগ্ঠ ডরব্য সকল পাক করে, এবং রাত্রে প্রদীপের 

আকার ধারণ করিয়। গুহস্থকে অন্ধকার ও নান। প্রকার 

বিপদ হইতে রক্ষা করে। এই আদি ডিস কাছে উত্তাপ 

দানে শীতের কঠোরত। হ্রা করে: এই অগ্নি চতুন্দিকের 

বাযু বিশুদ্ধ করিয়া বিবিধ রোগ এবং পুতি গদ্ধ দর করে। 

এই অগ্নি প্রাণবন্ধু হইয়া উদাসীন পরিব্রাজক অন্যাসীদিগকে 
নান। প্রকার বিপদ ও হিংস্র জন্ত সকল হইতে রুক্ষ করে। 

সর্প, ব্যাপ্রপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে যখন যোগী একাকী ধ্যান 

সমাধিতে নিযুক্ত হইলেন, তখন ভগবদুক্ত যোগী একবার 
বিশ্বাস ও নির্ভরপূর্ণনয়নে রঙ্গের পানে তাকাইলেন, চারি- 
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দিকে হিংস্র জন্তদিগের তর্জন গর্জনে বন প্রতিধ্বনিত, সেই 

অবস্থায় অসহায় যোগী ব্রদ্মের দিকে তাকাইয়া৷ রহিলেন, 
বিপদভঞ্ন যোগেশ্বর, ভক্তবংসল ভগবান ভগবদ্তক্তকে বলি- 

লেন "তুমি নি স্ত মনে ধ্যান কর, অগ্নি তোমাকে বীচাইবে, 
অগ্নি তোমার যোগাসনের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার 

সমুদয় শক্রদিগকে দর করিয়া তোমাকে বাচাইবে। এই 

কথা শুনিয়া যোনী শুষ্ক কাঠ আহরণ করিয়া তাহার যোগা- 

সনের চারিদিকে অগ্নি জালাইলেন। জলন্ত অগ্নি প্রবল 
প্রহরী হইয়া তাহার আশ্রমের কুশল রক্ষা করিতে লাগিল। 
অগ্নির মুখ ব্যাদান দেখিয়া ব্যাপ্ত সর্প প্রভৃতি দুরন্ত হিংস্র 

জন্ত সকল দুরে চলিরা গেল। 

ভয়ানক বিপদসহূুল অরণ্যের মধ্যে অগ্নিই একমাত্র সহ্থায়, 
সেই বিদ্বময় স্থানে বিপনব্যক্তির পক্ষে অগ্রিই বিপদ্ভগ্রন 

হরির একমাত্র প্রতিনিধি। সেই অবস্থায় যোনী সন্যাসী 
তপধ্ধী স্বীর স্বীয় আশ্রমের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জবলিত করিয়া 

নান! প্রকার বিপদের মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অনায়াসে নির্ভয় 

এবং নিঠিন্ত মনে দিন যাপন করেন। অগ্নির এ সকল 

উপকার দেখিয়! প্রাচীন খষিগণ বলিলেন, “হে অগ্নি, তুমি 

জীবের পরমোপকারী বন্ধু, তুমি শ্রেষ্ট, তুমি মহৎ, তুমি 

গৃহন্ছের গৃছে অন্ন পরিপাক কর, তুমি আকাশে নুর্যের আকার 

ধারণ করিয়া আমাদিগকে আলোক এবং উত্তাপ পান কর; 

তুমিই মেখমলার মধ্যে বিছ্যুৎ হইয়া! ত্রীড়া কর, তুমি রাত্রে 

সপ 
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গৃহে প্রদীপের আলোক হইয়া মনুষ্য সকলকে অন্ধকার ও 

নান! বিপদ হইতে রক্ষা কর।” 

জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যখন অগ্রিকে তুমি 

বলিয়। সন্বোধন করা হইল, তখন তো! অগ্নিকে দেবতা, অথবা 

একজন পুরুষ বা ব্যক্তি মনে করা হইল। আর্ধ্যসন্তানের 
অখিকে কেন তুমি বলিয়া সন্বোধন করিলেন? অগ্ি চক 

দেবত1? ধাহারা অলঙ্কার শায় জানেন তাহারা এই প্রশ্নের 
এক প্রকার মীমাংম] করিতে পারেন। অলঙ্কার শাস্তরানুসারে 

ভাবুক এবং কৰিরা জড় বপ্তকেও সময়ে সময়ে ব্যক্তি অথব। 

পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করেন। খণথেদের সময়ের কবিরা 

যখন অগ্নির নানা প্রকার উপকারিতা এবং ক্ষমতা দর্শন 

করিতে লাগিলেন তাহারা! অগ্নিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন 

করিষা তাহার স্তব করিতে ল।গিলেন, এবং অনুরাগের 

সহিত অগ্নির মহিমা কীন্ন করিতে লাগিলেন । তাহাদিগের 

মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিকে দ্রেবত। জ্ঞানে তাহার পুজাও করিতে 

লাগিলেন । 

আমরা অদ্বিতীয় ব্র্ধের উপামক, হতরাং অগ্িকে দেবতা 

বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব; কিন্ত কবিদিগের 

হ্যায় অলঙ্কারের অনুরোধে অথিকে তুমি বলিলে আমরা তাহার 

আপন্তি করিতে পারি না। যাহার! বলে অগ্নি বক্ষ তাহারা 

ভ্রমান্ধ ; আবার যাহারা বলে ব্রন্ষের সঙ্গে অখ্ির কোন 

যোগ নাই তাহারাও ভ্রমান্ধ। আমাদিগকে এই উভয় ভ্রম 
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পরিত্যাগ করিয়া সত্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা 
ভক্তির সাহত সরল অন্তরে শ্ীকার করিব, অগ্ির ভিতরে 

যে শাক্ত তাহা ব্রহ্মশক্তি । অগ্িশক্তির ভিতরে অগ্নির অষ্টা 

ও রক্ষক ব্রদ্ধ অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপুরুষকে 
আমরা অগ্নিমধ্যে উপলদ্ধি করিয়া তুমি বলিয়া সম্বোধন 

করি। সেই ব্রহ্মপুরষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা অগ্নির মধ্যস্থ 

অগ্নির প্রাণ ব্রহ্ধকে তুমি বলিতে পারি। আমরা বলিতে 

পারি, “হে অগ্নি, তোমার ভিতরে জলন্ত ব্হ্মপুরষ বসিয়া 

আছেন।” 

এই যে তুমি সপ্বোধন ইহাতে কল্পনা কিম্বা অলঙ্কার 
নাই। প্রথম তুমি কবিতার তুমি। অলঙ্কার শাস্ম মতে 

প্রথম ভাবে অগ্নিকে তুমি বলাও অন্তায় নহে। কিন্ত 

শেষোক্ত তাবে যে অগ্রিকে তুমি বলা তাহা কল্পন! কিন্বা 

কবিতা নহে। যখন প্রাচীন আধ্য শুৃশ্মদশা ত্রদ্ধঞ্জগণ অগ্নির 

মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নিরাকার জলন্ত অগ্রস্বরূপ ব্রহ্ধাকে 

দোখলেন, তখন তীাহারা সেই অগ্নির অভ্তরস্থ ব্রহ্মকে বলি- 

লেন, “হে অগ্নির অগ্থি, তুমিই অগ্রির দাহিকা শর্তির মূল 

শক্তি, তুমিই অগ্রিকে মহৎ ও ক্ষমতাশালী করিয়াছ, অত্ব 

তোমাকে নমস্কার করি।” 

অগির মধ্যে এই জ্বলন্ত ব্রহ্মকে না দেখিলে আধ্য সন্তা- 

নেরা হোম এবং অগ্নিহোত্র ব্রতা্দি অনুষ্ঠান করিয়া! অগ্রিকে 

এত বাড়াইতেন ন।। প্রস্তাবান আধ্যগণ ব্রহ্মার মধ্যে বন্ধে 

শামি 
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না দেখিলে কদাচ ব্রহ্মার এত গৌরব বৃদ্ধি করিতেন না। 

অনেকে ভাহাদিগের গঢতাব বুঝিতে না পরিয়া অগ্নিকে ব্রঙ্গা 

সমান জ্ঞান করিয়া অগ্নির পুঞ্জা করিয়াছে । "বিজ্ঞ ব্রহ্মবাদীরা 

জানেন সেই সব্বনূলাধার সন্বাপ্ষ় ন্দের ক্রোড়েই ত্রহ্গা 

আশ্রিত, সেই নিত্য অগ্নিময় পরব্রহ্মের হস্তে সাকার অগ্নি 

বিরৃত। অগ্নি হইতে অগ্নিকর্তা, অগ্নিঅস্টা, অগ্নিরক্ষক ব্রহ্মকে 

বিস্ফিন্ন করা যায় না। 

তোমব। অনেকেই অগ্রির প্রকাণ্ড বল দেখিয়াছ। যখন 

অগ্নি দাবানলের আকার ধারণ করিয়া বড় বড় বৃক্ষ সকল 

ভক্ষণ করে এবং বিঠীর্ণ অরণ্য মক্ল ভম্ম করিয়া ফেলে, 

অথবা অগ্নি যখন সঠত্র সহস্র %হ অট্ালিকাদি পরিপূর্ণ গ্রাম 

কিন্বা নগর ভম্ম করিয়া ফেলে তখন অগ্নি এই আশ্চর্য্য ক্ষমত। 

কাহা হইতে লাভ করে? ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অগ্গির স্বতন্ 

কোন ক্ষমতা নাঈ। প্রাচীন আধ্য ভিন্গণ অগ্সির মধ্যে হম 

শ্তর ব্যাপার সকল দেখিন্ব! অশির এত মাহাত্্য বানা 

করিয়াছেন। | ২২, 

হিন্দুধ্ের পর এখন নববিধান আবিক্তত হইয়াছে? 

নববিধানাশ্রিত সাধকেরাও এখন অগ্নির মধ্যে অগ্নির ঈশ্বর 

ব্রহ্ষকে দর্শন করিয়া হোমের ভিতরে হোমের ঈশ্বরকে 

নিরীক্ষণ করিয়া এই সত্যতম উনবিংশ শতান্পীতে অগ্নিহোত্রী 

হইবেন।. যখন আমরা অগ্নি জালিব, তখন ব্হ্মকে সম্বোধন 
করিয়া বলিব, “হে অগ্নির অগ্নি, জ্বলন্ত ঈগ্র, তুমি.আবার 
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অগ্নির মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দাও ।” "জলে হবি, 

স্থলে হরি, অনলে অননলে হরি” এ মকল কথা বলিয়া আমরা 

সম্লীত করি, কিন্তু এখন পধ্যন্ত আমরা জলে কিম্বা অনলে 

হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জগ্ভ তেমন কোন সাধন ব্রত 

অবলম্বন করি নাই। এই নব হোম্াগ্নির মধ্যে আমরা জলন্ত 

অগ্নি স্বরূপ ব্রক্গকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিব । 

প্রাচীন অগ্থি পূজার দিন চলিয়া গিপাছে। এখন অগ্নিকে 

কেহ ঈশ্বর বলিবে না। পৌন্তলিকদিগের ব্ক্মাকে ভেদ 

করিয়। এখন ব্রহ্ম উঠলেন । ব্রহ্ম প্বয়ং বলিলেন, “হে বরহ্্- 

তপ্ত নববিধানবাদীগণ, আমি অগ্নির দেবতা, আমি সেই এক 

পুরাতন নিরাকার নির্বিকার জলন্ত পুরুষ, অগ্নির মধ তোমর! 

আমাকে দর্শন করিরা আমার পুজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হও ।" 

জলনু অনলের ভিতরে জলন্ত ব্রঃনকে দর্শন কর। ব্র্গশাক্তিতে 

অগ্থি এত তেজ দেখাইতেছে। জড় অগ্রির মধো চৈতহময 

মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। পৌওগুণিক চণ্গু জড় বরহ্মাকে 
দেখে, জ্ঞানী ব্রাঙ্গ জড় অথির মধ্যে চিন্বয় ব্রহ্মকে দেখেন। 

চিন্ময় জীবাতআ্মা জড় বঞ্তর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাক্তোড় অথবা দেবাশয় লাভ 

করে। যুদ্দিও অগ্নি অচেতন বপ্ত, কিন্তু তন্মধ্যে জলন্ত পাবন 

সন্নপ্ জাগ্রৎ- ঈশ্বর অধিঠান করিতেছেন। এই জন্য হোম 

প্রশংসনীয়-_-যে হোমে বর্ষের সঙ্গে ত্রন্মার যোগ হয়। | 

জীবন মরণে এবং নানা অবস্থায় অগ্নি আমাদিগের 
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উপকারী বন্কু। মৃত্যুর পর অগ্নি আমাদের শেষ সৎকার 

করে। যখন আত্ম! দেহত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্ঠ পর- 

লোকে, অমৃতময়ীর শান্তিগহে চলিয়! যায় তখন অগ্নি মত 

দেহের সৎকার করে। মৃত্যুর পরে তো অগ্নি মুত দেহের 

২কার করিবেই, এখন শরীর থাকিতে থাকিতে শখীরের 

জীবিতাবস্থয় হোমাগ্রি দ্বারা শরীরের সংকার কর। জতান্ত 

বৈরাগ্যরূপ প্রচণ্ড হোমাগ্রি জ্বালিয়া তন্মধ্যে ষড়রিপু সহ 

দেহ দহন কর। 

হে প্রাচীন অগ্রিহোত্রীগণ, হে প্রাচীন যোগী খধিগণ, 

আমর! হোমাগ্নি দ্বারা আম।দিগের অশ্রদ্ধ তনু ভস্ম করিয়া 

ভগবানের কূপাবলে আবার ভাগবতী তনু লাভ করিতে অভি- 

লাষ করি, আপনারা সকলে অনুমতি ও সং পরামর্শ দিন। 

অ'পনারা উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞ 
হদয়ে এবং বিনীত অন্তরে আপনাদিগকে নমস্কার করিয়। 
এই নব(বিধানের ত্র্ধমন্দিরে আধ্যাত্মিক হোমাগ্ি জালিলাম। 

ইহার মধ্যে আমরা মনের বিবিধ জঞ্জাল ও বড়রিপু নিক্ষেপ 
করিব। এই অগ্নির প্রভাৰে আম'দিগের মনের ভিতর হইতে 

অক্ল প্রকার বুঞচি, কুবাঁসনা, অবিথ্বাস, নাস্তিকতা সমস্থ 

দ্ধ হইয়া ভম্ম হইয়া যাই.ব। আমরা বাচিয়া থাকিতে 
থাকিতে এই শ্বগাঁয় চিতারোহণ করিয়। পুড়িয়! মরি, পরে 
মৃত্যুঙয় মহাদেব তাহার মৃতগীঝনী শক্তি প্রকাশ করিয়া 

মামাদিগের ভম্মাবশেষ হইতে নৃতন দিজংস্মা ঝাহির কঙ্গিবেন। 

শত শিপ 
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আমরা তনুত্যাগ, শ্বার্থত্যাগ করিলাম, অগ্বিশিখার নিকটে 

বখন দয়াময় প্রভূ এই সংবাদ পাইবেন তখন ন্বর্গ হইতে 
পুষ্পবৃষ্টি হইবে। আমাদের পাপ জীবনের মৃত্যু হইয়াছে 
এই সংবাদ পাইয়! মৃত্যুগয় বঙ্গদেশে আসিয়া আবার মৃত্যুকে 

সংহার করিয়। নৃতন জীবন বাহির করিবেন। ষড়রিপুময় 

প্রাতন জীর্ণ শীর্ণ তনু বিনষ্ট না হইলে নতন ভাগবতী তনু 

লাভ করা যায় না। হে পরাতন রান্গ, তুমি একবার ব্রদ্ষের 

পুণ্যাগ্িতে পুড়িয়া না মরিলে নবজীবন লাভ করিয়! তাহার 

কপার আনঙাাদন করিতে পারিবে না। অতএব জলস্ত 

বৈরাগ্যানলরূপ নূতন হোমাগ্রি জালিয়া আপনার কলুষিত 

শরীর মনকে দহন ও শোধন কর এবং কপাসিন্ধু ঈশ্বরের 

কপাবধণে নৃতন জীবন লাভ করিয়া নববিধানের মহিম। 

মহীয়ান্ কর। 

জলসংস্কার | 

রবিবার ৬ই আষাঢ়, ১৮০৩ শক; ১৯শে জুন ১৮৮১। 

উত্তপ্ত হিন্দস্থান স্বভাবতঃ স্বানপ্রিয়। যে প্রদেশে হৃর্যের 

নাম অগ্নি, সে প্রদেশে কোটি কোটি লোক যে নদীর দ্বিকে 

ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যেখানে প্রচণ্ড শৃষ্যের 

উত্তাপে লোক অস্থির হয়, সেখানকার লোকের! নিশয়ই 

জলের মহিম। কীর্তন করিবেন। যেখানে নিয়ত অগ্নি বর্ষণ 
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হইতেছে, সেখানে নারি বর্ষণ কেন না রানার বস্তু সিনা 

যাহার! প্রথর রৌদে কষ্ট পাইতেছে এবং যাহারা পিপাসায় 
শুফকঠ, তাহারা জলের মহিমা ও আদর জানে। এই জন্য 

হিন্দুর বীণা ইন্দের মহিম! অথব। বৃষ্টির দেবতার গুণ গান 

করিয়াছে। এই জন্য খগ্রেদ বরণের প্রতি স্তব স্তাত 

করিয়াছে । 

০ সি 

রি 

এ দেশের লোক চিরকাল প্রকৃতির ভিতরে জলের মহিমা 

দেখির| বিমোহিত হইয়াছে। নরনারী সকলেই বিলক্ষণরূপে 
জণ্পের মাহাস্ত্য অবগত আছে। হিন্দুকে আবার স্নান অবগাহন 

শিক্ষা দবে কে? যে হিন্দৃত্রাতা রৌদ্রে চিরজর্জরিত, এবং 

নিত্যন্সান অবগাহন ভিন্ন যে হিন্দু নুস্থির থ|কিতে পারে ন। 

তাহাকে কি আবার জলাভিষেক শিক্ষা দিতে হয়? প্রা 

ছুই সহত্র বৎসর পুর্ব্বে মহষি ঈশ। জনের দ্বারা জলভিষিপ 

হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিষেকরীতি যে কেবল ফ্িহুদী 

দেশে প্রবন্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল তাহা! নহে; ইহা 

সহশ্র সহ্তশ্র বং্সর পুর্বে প্রাচীন আধ্য যোগী খষিদিগের 

মধ্যে প্রবন্তিত ছিল। 

যে সকল হিন্দু গন্ান্গানের এত মাহাত্ত্য বর্ণনা করিয়াছেন, 

তাহারা বিলক্ষণরূপে অভিষেকের তত্ব জানিতেন। এই 

জলাভিষে চবাসন| হিন্দুহদয়ের স্বাভাবিক উচ্বাস। অতএব 

অভিষেক রীতিকে আমর বিজাতীয় বলিতে পারি না। এই 

রীতি অন্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয় নাই; কিন্তু 
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এই অন্তিষেক হিনদজ।তির প্রাচীন রীতি ও দেশাচার। এই 

পুন+দ্বীপন দ্বারা আমাদিগের পুর্বপূর ষ্গিগের প্রাচীন 

সদন্ুঠানকে আধুনিক নবধিধ!নে স্থান দান করা হইল। 

প্রায় দুই সহত্র বংমর পুর্বে ঈশার পবিত্র জলাভিষেক 

হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি সহস্র বসর পুঙ্গে খগ্েদে 

পরিত্র জলের স্তব স্তুতি লিপিবন্ধ হইয়াছিল । নববিধানবাদী- 

দিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, হৃতরাৎ 

গগেদ এব ত্রীষ্টবেদ উভয়ই নববিধানবাদীদিগের সম্পত্তি। 

ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র পবিত্র স্নানবিধি প্রচল্িত। যেমন এই 

দেশে গঙ্গান্নান পবিত্র অনুষ্ঠান, সেইরূপ পাব ও দাক্ষিণাত্য 

প্রভৃতি দেশে সিন্ধু, নর্দাদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীতে স্নানও 

পবিত্র । গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরন্গৃতী, নম্খদা, সিন্ধু, 

কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্দদিগের নিকটে পবিত্র, এবং ধাহারা 

প্রকৃত হিন্দু ভাহারা এ সকল নদী হ্রণ ও সাধন করিয়া 

পবিত্র শান দ্বারা আপনাকে শুদ্ধ করেন। 

ভারতবরধে নদীর অভাব নাই, ভারতবধমর নদী । ভারত- 
বর্ধের পুর্ব পশ্িম উন্তর দক্ষিণ নদীতে বিভন্ । হৃধ্যোন্তাপে 

উত্তপ্ত ভারতবর্ষে রাশি রাশি জলের প্রয়োজন, এই জন্য 

বিধি নিজেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারতে 
প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়৷ দ্রিতেছেন। এই জন্ই ভারতের 
আকাশ বধাকালে সর্বদা মেঘে পরিপূর্ণ থাকে । প্রাচীন 

আধ্যগণ এই.জলের নাম জীবন রাখিয়া গিয়'ছেন। বাস্তবিক 
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জল আমাদিগের পরমোপকারী প্রাণের বন্ধু। জল ভিন্ন 

জীবন ধারণ করা অসস্তব। এই জল আমাদিগের আহারের 
সামগ্রী সকল প্রন্তত করে, এই জল আমাদিগের পিপাসা 

নিবারণ করে, এই জল আমাদিগের গাত্র প্রক্ষালন করে, 
এই জলে আমর! স্নান অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করি। 

যে জলের নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি, চ্েই 

জলের পক্ষপাতী হইয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই 
আশ্চধ্য নহে । 

হে নববিধানভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর যে 

তোমার ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তবে তুমি কোন্ মুখে বলিবে যে 

জলে ব্রদ্ম নাই। যে জলের এত গুণ, যে জলের এত মহিমা, 

যে জলে আমা্দিগের দেহশুদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপাসানিবৃত্তি 

এবং শুঁচারুরূপে বাণিজ্য ব্যাপার নিপ্পন্ন হয়, সেই জলকে 
কি আমরা অবহেলা করিতে পারি? প্রাচীন আধ্য কৰি 

এবং যোনী খধ্গণ যখন জলের আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং প্রতাপ 

দেখিলেন, যখন তীহারা দেখিলেন আকাশ হইতে জল বৃষ্টি- 

বিনদুরূপে উত্তপ্ত ভূমিখণ্ডের উপরে পড়িয়া উর্ধরা ভূমিকে 

সহত্রগুণে উর্বর! করিতেছে, নদীসকলকে বদ্ধিত ও প্রবলতর- 

রূপে বেগব্তী করিতেছে, গৃহস্থদিগের তড়াগ, সরোবর, 

দঘিক! প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিতেছে, নানা প্রকারে প্রজাপুঞ্গের 

হিতসাধন করিতেছে, তখন তাহারা অলকে অত্যন্ত মহৎ 

মনে করিয়৷ জলের উপরে দেবত্ব আরোপ করিলেন। ত্বাহারা 
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জলের একটী অধিষাত্রী দেবতা কল্পনা কারলেন এবং মনে 

করিতেন সেই দেবতা প্রসন্ন হুইয়। বৃষ্টির আকারে গৃহস্থ- 
দিগের মনোবাঞ্া! পুণ করেন। 

আকাশ হইতে পড়িল বুষ্টি, হইল ধান্যের স্ৃষ্টি। তত্বজ্ঞ 

ব্যক্তি জানেন, আকাশ হইতে যত ফোটা জল পড়িল ততগুলি 

মোহর পড়িল, বৃষ্টিবিন্দর আকারে ততগুলি মুক্তা পড়িল। 

ধান্তবন্ধু বৃষ্টি, ধান্য পোষ্ণ করিয়া পুথিবীকে প্রচুরধনে ধনী 

করে। এই বৃষ্টি অথবা জল আমাদিগের দেশে যে কেবল 
শন্ত উৎপাদন করে তাহা! নহে, জল আবার আমাদিগকে সিদ্ধ 

করে, আমাদিগের অন্ন প্রস্তত করে, তৃষ্ণ! নিবারণ করে, 

জঞ্জাল পরিক্ষার করে, গাত্রশুদ্ধি করে। হে বৃষ্টি, তুমি ক্ষুধার 

অন্ন স্থজন করিলে আবার পিপাসার জল তুমি বর্ণ করিলে। 

জলের কত গুণ এক মুখে বলা যায় না৷ 

জল ভিন্ন হিন্দু কোন মতে শুদ্ধ হইতে পারেন না। জল 

দ্বার! গাত্র গুদ্ধ না করিলে সাত্বিক হিন্দু মনের আনন্দে ব্রহ্ধ- 
পূজা করিতে পারেন না । ভালরূপে জল দ্বারা গাত্র প্রক্ষালন 

ন|। করিলে হিন্দুর শরীরে জড়তা ও মলিনতা অনুভূত হয়) 

এই ভগ্ঠ প্রত্যুষ হইবা মাত্র সহত্র সহস্র হিন্দু নরনারী 
গঙ্গাম্নান করেন। কি বারাণসী, কি প্রয়াগ, কি কলিকাতার 

গঙ্গাতীরে যদি প্রাতঃকালে যাও তাহ। হইলে দেখিতে পাইবে, 

গঙ্গার উভয় পার্থে সহস্র সহ্ত্র হিন্দু অগাধ ভক্তি এবং মহা 

আনন্দের সহিত গঙ্গাম্নান করিতেছে। তাহাদ্িগের কেমন 

১৭ 
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ভক্তির উদ্ভাস! কত শব স্ততির ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ 

হয়, এবং প্রাতঃকালে গঙ্গা কেমন আশ্চধ্য ধন্স্থানের আকার 

ধারণ করে! 

গঙ্গাতীরবাসী, গঙ্গাতীরবামিনী হিন্দুগণ নিত্য গঙ্গান্নান 

করাকে একটা মহাপুণ্যরত মনে করেন। হিলুশান্তে গঙ্গার 
কত মাহাত্ত্য বর্ণিত হইরাছে। গঙ্গাতীরবামী হিন্দুপরিবারস্থ 

বালক বালিকা যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বুদ্ধা, সকলেই গঙ্গান্নান করে । 

প্রকৃত হিন্দু মনে করেন গঙ্গাম্নান দ্বার! থেমন গাত্রশুদ্ধি হয়, 

তেমনি চিতশুদ্ধিও হয়। বাগুবিক জলকে পৰি মনে করা 

হিন্দুর স্বাভাবিক ভাব। ম্থতরাং জর্ডন নদীতে ঈগশার জলাতি- 

ষেকের শত শত বৎসর পৃর্ষে প্রাচীন হিন্দ্গণ জলাভিষেকের 

পবিত্রতা হুদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। 

কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করিতেন, গঙ্গাদান ভি যেমন 
উত্তপ্ত ও মলিন শরীর শীতল এবং নিম্ুল হয় না, মেইরপ 

মনের পাপ ছুঃখও যায় না। তাহার! সরলাভুঃকরণে বিশ্বাস 

করিতেন, গঙ্গাজলাভিষেকে পাপের আগুন নিকাণ হয়। 

এই জন্য হিন্দশার্রে অভিষেকের মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

কিন্ত হে ব্র্মভক্ত, তুমি জান বাম্তবিক জলেতে এমন কোন 

গুণ নাই যাহাতে মনের বিকার দর হইতে পারে, তবে 

জলাভিষেক দ্বারা কিরুপে পাপ প্রক্ষালিত হইয়া নব জীবনের 

সঞ্চার হইতে পারে 1 তোমরা সকলেই জান, শয়ং ভগবান 
জীবের একমাত্র পরিত্রাতা, তবে জল দ্বার! কিরূপে পরিত্রাণ 
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হইতে পারে? 'তঞ্পরাধ়ণ ব্রঙ্গঙ্ছের বলেন 'জল দ্বারা 

গাত্রশুদ্ধি হয়, সত্য থার। চিত্তশুদ্ধি হয়।? অতএব অসাধারণ 

বিশ্বাম ও ভর্তিনয়নে যদি জলের মধ্যে সেই সত্যন্বরূপ 

ব্রহ্মাগুপতিকে দেখিতে পাও, তবে জলাভিষেক দ্বারা নিশ্চমবুই 

চিত্তশুদ্ধ হইবে। | 

, হে ব্রহ্মতক্ত, যদি তুমি প্রতিদিন ল্লানের সময় জলের 
মধ্যে সেই তক্তহদয়কমলবাসিনী কমলা, জননী লক্ষ্মীদেবী, মা 

ব্রহ্ষাণ্ডেশ্বরীকে দেখিতে পাও তবে তোমার স্নান কেবল 

শারীরিক ম্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান স্বর্সপ্রাদ, নৰ 

জীবনপ্রদ জলাভিষেক হইবে । সেই জলস্পর্শ করিবার সময় 

তোমার মনে হইবে যেন তুমি কি এক অপূর্ব সগীয় পদার্থ 
স্পর্শ করিতেছে। বাপ্তবিক সর্বমঙ্গল। লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং 

জলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সেই সর্ধব্যাপিনী ব্ুহ্ষা- 
গডেশ্বরীর অমুত ক্রোড় জলের মধ্যেও প্রসারিত রহিয়াছে । 

বিশ্বাসী হিন্গণ গঙ্গার মধ্যে সেই ক্রোড়ের আভাস পাইয়া 
গঙ্গাকেই মা বলিয়া সম্বোধন করেন। 

হে ভক্ত, নিখুঁল পূর্ণিমা রাত্রে যদি কখনও গঙ্গায় বেড়" - 

ইয়া থাক, তাহা হইলে গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা দেখিয়া অবশ্তাই 

বলিয়া থাকিবে, মা ভূবনমোহিনী ব্রহ্ধাণ্ডেশ্বরী গঙ্গার বক্ষে 
বসিয়া কি সুন্দর লীলা প্রকাশ করিতেছেন! ভক্ত দেখিতে 

পান, যেমন এক দিকে আকাশের পুর্ণচন্গের জ্যোতন্না গঙ্গার 

বক্ষে প্রতিবিশ্থিত হইয়াছে, তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান 



১৯৬ সেবকের নিবেদন । 
পাশাপাশি শিশির শি 

হরির মুখচন্দের মধুর হাস্য গঙ্গাকে আরও হুশোভিত 

করিয়াছে। “জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি,” 

হে ভক্তগণ, তোমর1 নগরে নগরে পথে পথে এই সঙ্গীত 

করিয়া বেড়াইয়া থাক; কিন্তু তোমরা যথার্থ বল দেখি, 

তোমরা কি বাস্তবিক জলের মধ্যে হরিকে দেখিয়াছ, তোমরা 

কি নদী বক্ষে কমলের মধ্যে সেই মা লক্ষ্মী মহাদেবীকে 

দেখিয়াছ? জল সেই বিশ্বজননীর প্রেমজলের প্রতিনিধি, 

জল ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম ছাড়া জল থাকিতে পারে না। জলের 

মধ্যে ব্রহ্মশত্তি, জলের উপরে ব্রহ্মজেযোতি বিকীর্ণ। বহুকাল 

পুর্বে উপনিষদে আমরা এই শ্লোক পাঠ করিয়াছি “যো 
দেবোহগ্ৌ যোহগ্র, যো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ ।” "যে দেবতা 
অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইর। 

আছেন।” ইহাতে বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে 

প্রাচীন আর্যেরা জলের মধ্যে ব্রঙ্গকে দর্শন করিতেন। 

স্থতরাং জন নদীতে ঈশার জলাতিষেক, এবং গঙ্গানদীতে 

মুনি খষিদিগের নান বিধির মিলন হইল। গঞ্গা ও জর্ডন 

দুই ভগ্মীর মিলন হইল। পূর্বতন হিন্দু খষিগণ এবং ফ্রিহুদী 

খষি খ্ীষ্ট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি বর্তমান, এই সত্যের 

সাক্ষ্যদান করিলেন। পুর্বকার হিন্দুসাধকগণ গঙ্গাতে অব- 

গাহন করিয়া! বলিলেন, জলে ব্রহ্ম ; ঈশাও জর্ডন নদীর জলে 

নামিয়৷ বলিলেন, এই জলে আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং তাহার 

পবিত্রাত্মা আবির্ভূত! 
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বন্তমান সময়ের নববিধানতূক্ত ব্রাঙ্গেরাও জলাভিষিত 

হইয়া, অঠিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সত্যের সাক্ষ্যদান 
করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ, তোমর চিরকাল জলের 

মাহাত্বয গান কর। যেমন তোমরা জল দ্বারা শরীরকে মলাবুক্ত 

করিবে, তেমনি জলের মধ্যে হরি বর্তমান আছেন, এই সত্যে 

বিশ্বাস করিয়া জলাতিযেকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ করিবে। 

হরিবিহীন জলে নিরীশ্বর জলে কখনও তোমরা স্ন'ন করিও না, 

হরিবিহীন জল কখনও তোমরা পান করিও না। জলাভিষেক 

মন্ত্র দ্বারা তোমরা জলকে আগে হরিমযব করিয়া লইবে, অর্থাং 
জলের মধ্যে হরিকে বর্তমান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিত্র 

জলে আপনার শরীর মনকে ধৌত ও পরিস্কৃত করিবে। প্রতি- 
দিন তোমর। ব্রহ্মজলে স্নান করিবে । তোমরা অবিশ্বাসীদিগের 
ন্থায় একদিনও এই গঙ্গাজলকে ঈশ্বরবিহীন সামান্য জল মনে 
করিও না। ব্রহ্ধবিহশন সামান্ত জলে এফদিনও তোমর। স্নান 

কারও না। তোমর৷ ব্রহ্মসন্তান, তোমরা দ্বিজ, তোমরা বিপ্র 
তোমর! জলমন্ত্রে দীক্ষিত; হুতরাং তোমাদিগের নিত্যন্নান নিত্য 
পবিত্র অভিষেকে পরিণত হইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহার 

পুণ্যময় মধুময় সরোবরে স্নান করিতে বালয়াছেন। 

হিন্দস্থান নানা প্রকার পাপতাপে দীপ্তশিরা হইয়াছে, 
এই প্রকার পবিত্র জলাতিষেক ভিন্ন হিন্দৃস্থানের পাপসন্তাপ 

দূর হইবে না। যখন পাপসন্তপ্ত হিনুস্থান ঈশ্বরের পুণ্য- 
সাগরে, প্রেমসাগরে, জ্ঞানসাগরে শান্তিসাগরে অভিষিক্ত হইয় 



১৯৮ সেবকের নিবেদন | 

উাঠবে, তখন হিন্দৃস্থানের পাপজ্বালা নির্বাণ হইবে । যেষন 
বাহিরের নির্মল জলে ডুব দিয়া আমাদিগের শরীর পরিস্কত 

হইয়া উঠে, তেমনি আমাদিগের আত্মা ব্রহ্গসমুদ্রে ডুব দিয়া 
পাপমুক্ত, মলামুক্ত হইয়া উঠে। যথার্থ জলাভিষেক ভিন্ন 

পবিত্রতা এবং শাস্তি নাই। 

গৃহে পরম্পরের মধ্যে বিবাদ অশান্তি, পরিবারে পরিবাঢুর 
বিবদ অশাগ্রি, গ্রামে গ্রামে বিবাদ, নগরে নগরে বিবন্দ, দেশে 

দেশে বিবাদ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ, যুদ্ধ কলহ। অতএব 

কলে প্রেমতৈল মাখিয়! শান্তিঃ শাণ্ডিঃ শান্তিঃ বলিয়া ব্রদ্দের 

শান্তি সমুদে অবগাহন কর। পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি কলহ 

নির্বাণ হইবে, এবং ধরাতলে প্রেমরাজ্য শান্তিরাজ্য অবতীর্য 

হইবে। অশান্ত মানবপরিবার প্রশান্ত হইবে। আর কেহই 
অশাগ্রিরূপ শুক্ক মরুভুমিতে থাকিয়া প্রাণ হারাইও না, সকলে 

মিলিয়া অগাধ অতলম্পর্শ অসীম ব্রন্ধজলে প্রবেশ কর। 

সেখানে ভক্ত মীন হহয়া হহকাল পরকালে অপার আন'৭ 

ও নুখশান্তি সন্তোগ কর। জলাভিষেক ভিন্ন নব্জীবনের 

সঞ্চার হয় না। হোমাগ্রি দ্বারা পাপে বিকৃত পুরাতন জীর্ন 

শীর্ণ মনুষ্য দ্ধ হইয়া ভম্মে পরিণত হয়, সেই তম্মের উপরে 
যখন ব্রঙ্জের কুপাবারি বর্ণ হয়, তাহার মধ্য হইতে নৃতন 

দিজাস্বা উথ্িত হয়। অনুতাপাগিতে পাপপ্রবৃত্তি সকল 

তক্্ীভূত হয়, পরে ঈশ্বরের কূপাভিষেক দ্বারা সেই ভঙ্মীভূত 
মনুষ্যের ভিতর হইতে দিঙ্গাস্মা পুণ্যায্া বাহির হয়। 



অবতারবাদ । ১৯৯ 

অবতারবাদ । 

রবিবার ১৩ই আষাঢ়, ১৮০৩ শক; ২৬শে স্ুন ১৮১ । 

হিন্দধর্্ের মধ্যে অবতারবাদ আছে। খীষ্টধন্খের মধ্যেও 
অবতারবা্দ আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবতার- 

বাদী। যে ব্রহ্ম ভূমা, মহান, যিনি আপনার মহিনাতে আপনি 
পূর্ণভাবে স্থিতি করেন তাহাকে মানুষ ্বীকার করিল; কিন্ত 
তাহাতে মানুষের সকল ন্তুধা শান্তি হইল না তাহাতে 

মনুষ্যস্বতাৰের সকল অভাব মোচন হইল না, এই জঙ্ 

মানবমণ্ডলী কাতরম্বরে প্রার্থনা করিল, “হে পরম,আ্বন, হে 

ভূমা মহান্ ঈশ্বর, যদি তুমি জগতের নিকটে অপ্রকাশিত 
এবং অলক্ষিত থাকিবে, তবে জীবের পাপ দুঃখ যাইবে 

কিন্পপে? তোমার অদর্শনে থে মানবকুল ভম্বানক মৃত্যু ও 
পাপগ্রাসে পতিত হইবে, অতএব হে ভগবন, তুমি অবতীর্ণ 

হও, তুমি জগতের নিকট সাধুচরিত্ররপে প্রকাশিত হও ।” 

ছুঃখী মানবজাতির এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া! জটবের 

দুঃখহ'রী ভগবান আপনার দয়াকে সঙ্গে লইয়া, প্রেমপক্ষ 

বিস্তার করিতে করিতে ধরাধামে অবতরণ করিলেন। কিন্তু 

এই অব্তরণ ছুই প্রকার। এক ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ, 

দ্বিতীয় তাহার পুত্রের প্রকাশ। হিনুধর্মে অনেক অবতার, 

ধ্রীষ্টধর্থ্বে একটী অবতার। পূর্বদিকে যে সকল ধর্ম প্রবর্তিত 

এবং প্রচলিত এবং পশ্চিম্দিকে যে সকল ধন্ব প্রবর্তিত ও 

পাপ তা ৩ তি ৩ শতশত পি ্ী শশিশীশীটী ত শী ৩ 



০০ পি শশী পাশ শিপ? শিশ শশী 

২০০ সেবকের নিবেদন । 

টির অবতারবাদ সম্পর্কে, উর: মধ্যে ভয়ানক 

বিভিন্নতা দেখা যায়। শ্রীষ্টবাদীরা যে ভাবে অবতারবাদী, 

হিন্দুরা সে ভাবে অবতারবাদী নহেন। অথচ হিন্দু এবং 

ধীষ্ান উভয়েই বিশ্বাস করেন অবতার ভিন্ন মোক্ষপথ জানা 

যায় ন', জীবের সদগতি হয় না, বৈকুণ্ঠ লাভ হয় না। 

এসিয়া খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ 

লক্ষ লোক অবতারবাদী। কিন্তু অবতার কিরূপে হয়? 

অবতার কি? এ প্রশ্ন জিজ্জাসা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ধন্ম- 

সন্পরদ্াফের লোক ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিবে। কেহ 

বলিবে ঈশ্বর সয়ৎ রাজা অথবা ফকির, বৃদ্ধ অথব] গোপাল 

ইত্যাদি নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের নিকট 

প্রকাশিত হন। তাহাদিগের মতে জীবের অভাব অনুসারে 

নিরাকার ঈশ্বর পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, প্রভু, বন্ধু, স্বামী, 

ভাধ্যা, তনর, তনয়া প্রভৃতি নান! প্রকার সাকার মুও 

পরিগ্রহ করেন। 

হিন্দৃদিগের এক সম্প্রদায়ের মতে স্ষ্টির মধ্যে যাহা কিছু 

আছে সমস্তই ব্রন্ধ। বৃক্ষ লতা, জল, অগ্নি, বায়ু, ফল, পুষ্প, 

জীব, জন্ত, সমুদঘই ব্রন্গা। এ সকল প্রান্ত মতের মধা হইতে 

নববিধান মূল্য সত্য সংগ্রহ করেন। নববিধানবাদীগণ 

জানেন, নিরাকার ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না, 

অ্টা কখনও স্থষ্ট হইতে পারেন না, তবে সাকার এবং স্থষ্ট 

বন্ধ ও ব্যতি দিগের মধ্যে সর্বব্যাপী সর্র্বগত, সর্মূলাধার 
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ঈশ্বর সকল শক্তির মুলশক্তিরূপে বর্তমান থাকেন। সাকার 

মনুষ্য কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান 

দেহধারী মগুষ্য, হিন্দু পৌন্তপিকদিগের এরূপ বিশ্বাস। 

মানবশিশুর ক্ষুদ্র তনুর মধ্যে সাক্ষাৎ ত্রহ্মাগুপতি বসিয়া 

আছেন। শিশুর বাহু, শিশুর চরণ, শিশুর চক্ষু, শিশুর 

শ্রোত্র, শিশুর সমস্ত অঙ্গ কেবল ঈশ্বরের হস্তরচিত তাহা 

নহে, এ সমুদয় ঈশ্বরের হস্ত পদ। যত শিশু বদ্ধিত হইতে 

লাগিল ততই স্বয়ং ভগবান তাহার সঙ্গে আপনার লীলা 

সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যখন তাহার জীবনে লীল! 

শেষ হইল তথন তাহার শরীর হইতে ভগবানের অন্তধান 

হইল। হিদ্ুরা এইরূপ ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করেন। তীহারা 
বলেন, যখনই জগতে অসত্য বা অধন্ম্ের ভয়ানক প্রাুর্ভাব 

হয়, তখনই ঈশ্বর সেই অপত্য অধশ্মর দূর করিবার জন্য এক 
একজন অসাধারণ মানুষের আকারে অবতীর্ণ হইয়া আপনার 

লীল| সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈত্য, পাপাহুর, রাৰণ- 
দানব বধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে এরূপ অবতারের প্রযো- 

জন হয়। অবতারের বাহক জীবন ঠিক মানুষের মত; 

কিন্তু অবতার সাধারণ মন্নষ্ের সাধ্যাতীত ' অলৌকিক 
ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া আপনার পরিচয় দ্বান করেন। 

সয় ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্খণ্ড মনুষ্য-জীবনের মূলে থাকিয়া 

যখন পৃথিবীতে কাধ্য করেন তখনই অবতারের প্রকাশ হয়। 

হিনুদ্বিগের অবতারবাদ মনুষ্য ও দেবতার সংযোগ নহে। 



২০২ সেবকের নিবেদন । 

মণ্তব্যাকারে- যে পরত্রদ্দের প্রকাশ অথবা লীলা, িন্ি 

দিগের মতে তাহাই অব্তার। অসীম শগ্ডিশালী বক্ষ 

মনুষ্যাকারে স্থিতি করিয়া জীবোদ্ধারের জন্ত যে সকল 

অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবতারের 
কাধ্য। ধাহারা ইহা মানেন না তাহারা হিন্দ নহেন। হিন্দু- 

স্বানের অবতাববাদ এইরূপ । 

ইউরোপখণ্ডও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অবতার- 

বাদ ভিদ্স্থানের অবতারবাদের মায় নহে। ইউরোপখণ্ড 

মৃষি ঈশ'কে ঈগরের পৃর বলিয়। সীকার করে। জে্- 
জেলাম এবং সমস্ত পৃথিবী খন পাপদুঃখভারে কাতর হইয়া 

ভগবানের নিক্ট পরিঘাণ প্রানা করিল, তখন ভগবান 

জগতের হখ বিমোচন করিবার জনক ভাহ।র শ্রিয় প্র 

ঈশাকে পথিবীতে প্রেরণ ক্রিলেন। যেমন আধ্যজাতি 

বিশেন বিশেষ সঙ্গটের সময় ভগব!নের অবতারের আশা 

করিয়াছিল, সেইরূপ সমুদয় গ্িহুদী আতিও শ্শ্ররের অব- 

তারের শুভ'গমনের জন্ত আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিল। 

ঈশার জন্ম হওয়াতে ঘ্িহুদশদিগের মেই আশা পুর্ণ হইল। 

মহষি ঈশা ঈশ্বরের পুত্রভাবের পুর্ণ অব্তার। সেই স্বগীয় 

উচ্চ পবিত্র স্বভাববিশিঃ ঈশ্বরের পুত্র ঈশার চরণে সমস্ত 

পশ্চিম ভূভাগ প্রণত হইল। ছুই হাতি তুলিয়া আমেরিকী- 

খণ্ড এবং হউরোপখণ্ড বলিতেছে, “ঈশাকে সয়ৎ ভগবান 

অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অব্তার মহশননান কর। ঈশাকে 
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মানুষ বলিও না ঈশাকে সামান্ত সাধু অথবা খষি বলিয়! 

ক্ষান্ত হইও না, প্রায় ছুই সত্র বংসর পুর্বে জেরুজেলেম 

নগরের একজন সামান্ত হৃত্রধরের প্র আপনার গুণে পখি- 

বীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, ইসা 
বিশ্বাস করিও না। ঈশার প্রাণের ভিতবে থাকিয়! সাক্ষাৎ 

ঈশবরু, স্বয়ং তগবান আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 

তবে হিন্দস্থানের অবতারের সঙ্গে ইউরোপখণ্ডের 

অব্তারের প্রভেদ কি? হছিন্দিগের মতে ভক্তপালন এবং 

দুষ্টদ্রমন করিবার জন্য ঈশর স্বয়ং মন্তষ্যের আকারে অবতার 

হন; খ্রী্টধম্থীবলশ্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, ঝষি গীষ্ট মধ্যে 

ঈশর পুত্ররূপে অবতীর্ণ । এ কথা নতন কথা ঈশার আবি- 
ভাবের পুরে এ কথা কেছ শুনে নাই। হিন্দদিগের মতে 

কম বাম প্রভৃতি স্বয়ং রঙ্গ, অথবা সাক্ষাৎ ভগবানের 

অবতার ; কিন্তু যিছুদীপ্রধান ঈশ! স্রয়ৎ ভগবান নছেন, তিনি 

ভগব'নের পত্র। তবে শ্রীষ্টজগং যে ঈশ্বর এবং ঈশা এক 

অথবা স্বগীয় পিতা এবং গগীয় পুর অভিন্ন আত্মা, এই কথা 
বলেন ইহার গঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে 

নিবিষ্ট করিয়া ইহার নিঘস্থ মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে। 

বাস্তবিক ঈশ্বর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নছেন; কিন্ত 

তাহারা ছুই ব্যক্তি হইয্বাও এক প্রাণ। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত 

হইয়াছে, ব্রহ্ষপূত্র ঈশ। পৃথিবীতে আসিবার পূর্বে ব্রক্মবাণী- 
রূপে, অথব! ব্রহ্মকপারপে ব্রশ্মবক্ষে লুক্কায়িত ছিলেন । ঈশা 



২০৪ সেবকের নিবেদন । 
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্রহ্মবাক্য, ঈশা ব্রহ্মতনয়, সুতরাং ত্রন্দেতে এবং ঈশাতে 

প্রভেদ নাই, কেন না সন্তানের স্বভাবে পিতার স্বভাব 

প্রতিবিশ্বিত হয় ; তনয়ের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত 

হয়। পৃথিবীতেও দেখা যায়, সন্তানের মুখে পিতা মাতার 
মুখের সাৃশ্য থাকে। সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের 

সৌসাদৃশ্ত দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা অনায়াসে বলিয়া দিত 
পারেন, ইহারা অমুক ব্যক্তির সন্ভান। এই যে পিতা পুত্রের 

মুখের সাদৃশ্ত ইহার মধ্যে গভীর ধন্মতত্ব নিহিত রহিয়াছে। 
ঈশা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশার মুখে ঈশ্বরের মুখের লাবণ্য ও 
লক্ষণ কল প্রতিবিশ্বিত। ঈশা তনয়জীবনের আদর্শ হইয়! 
জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈগরতনয়ের মধ্যাদ| 
প্রকাশিত হহল। জগং পুত্রের মুখে পিতার মুখ দেখিতে 

পাইল। ঈশ্বর ভুমা, মহান, অনন্ত, বৃহ, তাহার পুত্র ঈশ। 
ক্ষুদ্ধ; ঈশ্বর অনন্ত ক্জান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত 
দয়া, ক্ষমা ধৈধ্যের আধার) ঈশ! পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, 
দয়া, ক্ষমা ধৈব্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপযোনী তাবসমূহের 
আধার । পুত্রের স্বভাব চরিত্র, পিতার স্বভাব চরিত্রের অন্ত- 

রূপ। পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন পুত্রেতে, স্বয়ং পিতা 

পুত্রেতে বর্তমান। যাহারা জায়াতব্ব জানেন, ধাহার! জায় 

শবের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাহারা বলেন মনুষ্য আপনি 

জায়ার মধ্যে আত্মজ, অর্থাৎ তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

অতএব পুত্র কেবল পিতার সদ্বশ নহেন; কিন্তু এক ভাবে 
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পুত্র আবার পিতা, কেন না পিত। স্য়ং পুত্ররূপে প্রকাশিত 

হন। 

পিতা যিনি তিনি স্বয়ং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে। 

সেইরূপে অঙ্টা পিতা, জন্মদাত| পিত। পুত্রের আকারে আগপ- 
নার মহিমা ও অসীম করণ] প্রকাশ করেন। অসীম ব্রহ্ষা- 

গ্রের পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন পুত্রের আকারে । তবে 

খিনি সমস্ত বিশ্বের অরষ্টা তিনিই কি পুত্র? ন|। পুত্র স্বয়ং 
পিত। নহেন, কিন্ত পুত্র পিতার ক্ষুদ্র সংস্করণ । পিতা এবং 

পুত্র ছুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু স্বভাব চরিত্রে অথবা শ্বরূপতঃ 

তাহারা এক। পুত্রকে ত্রষ্টা ঈশ্বর বলা পৌত্তলিকত| এবং 
ভয়ানক পাণ। নব্বিধানবাদী এই পাপে কলঙ্কিত হইতে 

পারেন না। ঈশ্বর অষ্টা, খুষ্ট তাহার স্থষ্ট পুত্র, অষ্ঠা ঈশ্বর 

বযন্ত, স্থ্ট সন্তান উতপন্ন। যে বলে বষ্ট স্বয়ং হৃষ্টিকত্তা 
ঈশ্বর, গে ভয়ানক পৌন্তলিক। 

ুষ্ট ঈপ্বরের পুত্র, খৃষ্টের জীবনে তীহার ব্বর্ণস্থ পিতার 

লক্ষণ সকল বিশেষনূপে প্রতিফপিত, এই জন্ত বষ্ঠ বিশেব- 

রূপে ঈশ্বরের মবতার। খ্ৃষ্ট পিঠভক্তি ও বাধ্যতার যেরূপ 

সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত 
পৃথিবী অন্য কাহারও জীবনে দেখে নাই। ত্রদ্মাগুপতি 
্ব্স্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সন্তান মহষি ঈশার যেরূপ 

গুঢ় প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরূপ আর (কোথাও দেখা 
যায় না। যতই আমর! ঈশার নিগৃঢ় জীবন দেখিতে পাই, 

১৮ 
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ততই আমর! তাহাকে তাহার ব্বর্সস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে 

এক প্রাণ দেখিয়া বিমোহিত হই । 

যদি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম, তাহা 
হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের অবতার না বলিয়। 

ঈশ।কে আমর! শত্রু বলিতাম। ঈশার মুখে আমরা বিশেষ-, 

রূপে তাহার স্র্গস্থ পিতা ঈ্রের মুখের সৌদাদৃণ্ঠ দেখিতেছি 
এই জন্ত আমর! তাহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলয়া সম্মাননা এবং 

শ্রদ্ধা করিতেছি । ঈশ্বর অ'পনার মুখের ছণাচে তাহার 

সন্তানের মুখ গঠন করিষাছেন। এখানে শারীরিক মুখের 

কথা বলা হইতেছে না, কেন ন! ঈশ্বর নিরাকার এবৎ নির- 

বয়ব। নশ্বর চিন্ময় আত্মন্বূগ, হৃতরাৎ তিনি তাহার আত্মার 

মুখের ছ'চে অর্থীহ তাহার আত্মার অনুরপ তাহার আন্তানকে 

স্থজন করিরাছেন। 

এর ্বযুৎ অনন্ত জীবন এবং সর্ষশক্তিমান; তাহার 

সন্তানকেও তিনি গায় জীবনের অধিকারী এবং নানা 

শক্তিবিশিষ্ট করি] স্বজন করিফাছেন। ঈশ্বর নিজে জ্ঞান- 

স্বরপ;) উহার মন্তানকেও তিনি চিন্ময় করিয়া গঠন 

করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেমস্বরপ: তাহার সজ্ানকেও 

তিনি প্রেমিক ও ভন্তিমান্ করিয়াছেন। ঈশগর স্বয়ং 

রাজ এবং প্ণ্যদ্দরূপ। তাহার সন্ত'নকেও তিনি 

ধর্থুশীল করিয়।ছেন । ঈশর স্বয়ং আনন্দন্বরপ তিন নিজে 

পুণানন্দ এবং নিত্যনন্দ; তাহার সন্তানকেও তিনি 
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শশা শি শপ পাশ স্পা শী শীসপস্পীি পাশ শা্পিপীীী শশা স্পা কাত 

তাহার অসীম নুখশন্তি ও অপার আনদ্দের অধিকারী 

করিয়াছেন। 

এইবপে পরমাম্ার এবং জীবাম্ার এক একটা স্বরূপ 
ও লক্ষণ দেখিলে বিলক্ষণপ্ূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর 

এবং মগয্যের আত্মার সঙ্গে গঢ় যে'গ ও অঁক্য রহিয়াছে। 

ন্মাত্বার সঙ্গে জীবায়ার বিশেষ সৌসাদুশ রহিয়াছে। 
আধ্যাত্বিক প্বভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যা্াকে 

ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। মনুষ্যাত্থার সঙ্গে যদি পরমাস্থার 

সৌসানৃশ্তা ন! থাকিত তাহা হইলে আমরা ঈগরকে মনৃষ্যের 
পিত' না বলিরা, তাহাকে কেবল মনুষ্যের স্থষ্টীকত্তা বলিতাম। 

সর্দঅষ্টা ঈশ্বর, প্রন্থর, বৃক্ষ, লতা, মহ্স্, পণ্ড, পক্ষী, নদ, 

নদী, সমুদ, পর্বত প্রভৃতি সমুদয় পদার্থেরই শ্রষ্টা; কিন্তু 
তাহাকে কেহই এ সকল জড় পদার্ধের অথবা অংজ্বা বিহীন 
জীবের পিতা বলিয়া! মাশ্বাধন করে না। ঈশ্বর কেবল 

মনুষ্যের পিতা, কেন ন। মন্ষোর আত্মার সঙ্গে গাহার 

আত্মার সৌসাঠশ রহিয়াছে । আর সকল তাহার স্থপ্, 

কিন্ব তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যই তাহার 

গ্রকৃতিবিশিষ্ট। 

মন্ষাই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেন না মনুষ্য স্বতাৰে 

ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিশ্বিত। পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে ঈশ্বর- 

তনয় মহষি ঈশ! এই তন্ঘত্বমত প্রচার করেন। প্রত্যেক 

মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বীয় সত্য ঈশ। আপনার রক্ত ও 
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প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দৃস্থান- 

বাীরা চিরকাল বলিয়া আমিতেছেন পিত। ন্বয়ংই পৃত্রেতে 

জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ পিতা এবং পুত্রেতে কোন প্রভেদ 

নাই। এই গ্ঢু তত্তানুসারে স্বর্ণস্থ পিতা ঈশ্বর সয়ং তাহার 

পুত্র ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া জেরুজেলাম নগরে সমস্য 

জগতকে উদ্ধার করিবার জন্ত আপনাকে পুত্রের মগ্যে 

প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আপনি তাহার পুত্রের মধ্যে 

লুক্কাফ্রিত থাকিয়া আপনার মহৎ কাধ্য সকল অম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন, এই জন্য ঈশ্বরতনয় মহধি ঈশাকে দর্শন করিবার 
জন্য নানাদিক হইতে লোক সকল আসিয়াছিল। 

বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বরতনয়কে দেখিয়া বলিলেন, “সত্য 

সত্যই ঈশ্বর আপনার পুত্রের মুখে, আপনার মুখ আ্বাকিয়া 

দিয়াছেন।” পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির 

আধার, ছোট ছেলে অন্ন শক্তিবিশিষ্ট । বড় পিতা অসীম 

জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা 

অসীম প্রেমের সমুদ্র, ছোট ছেলে ক্ষুদ্র প্রেমের নদী। বড় 

পিতা অনন্ত পুণ্যের শৃ্ধ্য, ছোট ছেলে অল্প পুণ্যের প্রদীপ । 

অতএব পুত্রকে পিত। বলিও না, জীবকে ভগবান বলিও না, 

অথবা] জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও ন।; কিন্তু জীবা- 

তকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান 

ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ও ভগবান ভক্তে এঁক্য এবং 
স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহ মানিলেই প্রকৃত অব- 
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সপ পপর বাপি শাসপিনিত ও পাত পপ পপ পা আম পপি সা পা পপ পপ পা 

তারবাদ মানা রে এই পিতাপুত্রের এঁক্যবাদ অবতার- 

বাদের যথার্থ মর্থ। 

সাত 

ভয় এবং প্রেম । 

রবিবার, ২*শে আষাঢ়, ১৮০৩ শক; ৩র! জুলাই ১৮৮১। 

পৃথিবীতে যখন প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন ভয়ের 

তিরোভাব হয়। গ্রিভ্দীদ্িগের ভয়শান্ম যখন শেষ হইল, 

তখন ঈশার প্রেমশান্্ম বিরচিত হইল। যখন ভয়ের পুবা- 
তন বিধান অমাপ্ত হয়, তখন প্রেমের নৃতন বিধান সমাগত 

হয়। এক দ্বেশে অথবা! এক সময়ে ভয় ও প্রেম উভয়ে 

একত্র পরম্পরের পার্থে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতে পারে 

না। যখন একজন রাজ্য শাসন করে, তখন আর এক 

জনকে সিংহাসন ত্যাগ করিতেই হইবে: খত দিন ভয়ের 

রাজ্য তত দিন প্রেম দরে, এবং যখন প্রেমের রাজ্য আবন্ 
হয় তখন ভর দুর হয়। 

প্রেমের ধন্ম সাহমের ধন্ম। ভয়ের ধশ্ম ভীরুতা বৃদ্দি 

করে। প্রেমের ধন্মে ভীক্ুতা স্থান গায় না। ভয়ের ধনে 

নিরমের ভয় বিধির ভয়, শমনের ভর, দণ্ডের ভয় । প্রেমের 

ধন্মে ভয় নাই, যাহার! প্রেমের অধীন ভাহার নির্ভয় এবৎ 

সাহমী। যত দিন মনুষ্যের অন্থরে প্রেমোদয় না হয়, তত 

দিন মে ভয়ের অধীন। এই জন্তই প্রত্যেক মনুষ্য এবং 
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প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নানা প্রকার নিয়ম ও ভয়ের 

দ্বারা শাসিত হয়। পরে যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন প্রেমের 

দ্বারা চালিত হয়। যখন প্রেমের শ্রন্দর মূর্ত প্রকাশিত হয, 

তখন ভয়ের ভীষণ আকুতি সকল পলায়ন করে। 

প্রতি মনুষ্যের জীবনে কিংবা প্রত্যেক জাতির জীবনে 

ক্রমে ত্রমে প্রেমনধ্য সমুদ্দিত হইয়া ভয়ের অন্ধকার নাশ 

করে। যখন প্রেমের উদয় হয় যখন সাধকের মনে 

প্রগল ভা! ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন আর ভয় থাকিতে পারে 

না। প্রকৃত ব্রহ্মভক্ত, যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক, ভয়ের অতীত। 

পূর্ণ শ্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। ধাহার! পূর্ণ প্রীতি এবং 

প্রগল্ভা তন্ভির সহিত প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের পুজা করেন, 
তাহার নির্ভয়। 

নববিধান পূর্ণ প্রেমের ধর্খবা। নববিধানশর্য্যের অভভযদয়ে 

ভয়বিভীষিকার ধম্খু চলিয়া গিয়াছে । নববিধানের ঈ'র 

অনন্ত প্রেমের আধার । নববিধানের দেবতা কখনও প্রেম- 

শূন্য হইয়া ত্রাহার কোন সন্তানকে পরিত্যাগ কিম্বা অনস্ত 
নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাহার অনেক কুসন্তান 

আছে, কিন্তু কেহই তাহার ত্যাজ্য সন্তান নহে। তিনি 

খ্ব়ং পৃর্প্রেমন্গরূপ, তাহার প্রেমের বিকার কিস্বা পরিবর্তন 

নাই। ধাহারা এই নববিধানের ঈশ্বরকে বিশ্বাম করেন, 
কোন বিপদ দুর্ঘটন| তাহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। 

যাহারা এই যথার্থ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারে ন। 
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তাহারাই নান! প্রকার ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ 
করে। 

ব্রহ্মবাদী গুরু বলিলেন, “হে সাধক, তুমি নিরাকার 

ব্হ্ধকে ধ্যান কর।” এই উপদেশ শ্রবণ মাত্র দুর্বল সাধক 

ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পান্ছে 

অন্ধুকার দেখিয়া আরও তয় পাইতে হয়, এই আশঙ্কায় 

বরদ্ষজ্জানী আচাধ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌন্ুলিকতার 
শরণাগত হইল, কেন না সাকার পুতুল পূজা এবং সাকার 
পুতুল ধ্যান করা সহজ। ছুল্নল মনুষ্োর পক্ষে নিরাকার 

ব্রহ্ম ধ্যান অত্যন্থ কঠিন। এই জন্য নিরাকার ব্রচ্ম ধ্যানের 

কথা শুনিয়া দুর্বল সাধকের পৌন্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ 
করিল, এবং কাশী, বুন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ 

ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু চূর্ধল স'ধকেরা যেমন 

নিরাকার ব্রন্মধ্যানের ভয়ে পৌন্তলিকতার আশয় গ্রহণ করিল, 

তেমন আবার অপ্রেমিক ভীরু ব্রাঙ্গেরা পৌন্তুলিকতার ভঙ্বে 

পৌন্তলিকতার মধ্যে ধে সকল সত্য, পুণা, প্রেম, ভঞ্তি 
প্রভৃতি শ্বগীয় ভাব রহিয়াছে, সে সমস্তও পরিত্যাগ করিল। 

এক ভাবে এই প্রথম অবস্থার ভীরু ব্রাহ্ম পৌন্তলিক- 
দিগের অপেক্ষাও নিকুষ্ট, কেন না ইহার! এক নিরীশ্বর জগৎ 

কল্পনা করেন, ইহাদিগের মতে স্থষ্টির মধ্যে ঈশ্বর নাই ; 

ই্থীর! বলেন চন্দ্র, সৃধ্য, সাগর, পর্বত, পুষ্প লতাদ্ির মধ্যে 
ঈশ্বর আছেন মনে করা কুমংস্কার ও পৌন্তলিকতা। এ 
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সকল ীড ব্রাঙ্গ বলেন, রিডার 1 ছাড় এবং পৌন্ত- 
শলকতার মধ্যে সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, ব্রহ্মদর্শন, দ্রেববাণী 

শ্রবণ, নৃত্য, গীত, উম্মন্ততা যাহ| কিছু আছে সমন্ত ছাড়।” 

কে এই কথা বলিতেছে? ভয়। 

টা সাহসী ব্রাঙ্মেরা এই ভয়কে দ্বণা করেন। 

| ভীক্লতা পরিত্যাগ করিয়া পৌন্ডলিকদিগের মধ্যেও 
রের যে সকল এ্রশ্বধ্য আছে বৃতজ্ঞহদয়ে এবং ভক্তির 

সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তীহারা সাহসমন্ত্রে দীক্ষিত, 

তাহার। নির্ভয়ে সকল স্থান হইতে ঈশ্বরের ভাব ও সত্য 

সকল সংগ্রহ করেন। তাহারা কোন ধম্মসন্ঞদায়কে ছুণ। 

করেন ন। | তাহারা বলেন, “আমাদিগের ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তিনি 

সকল দেশের এবং সকল জাতির ঈশ্বর। তিনি হিন্দ, বৌদ্ধ, 
প্রীষ্টান, মুমলমান প্রভৃতি সমুদর ধন্মাবলম্বীর পিতা, তিনি 

সর্দম ঘটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কষ শ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি 
সকলের অশ্ুরাত্মা। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট 

প্রভৃতি সনুদয় জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি 

বুক্ষের মধ্যে, তিনি জীবের মধ্যে, তিনি পুতুলের মধ্যে, তিনি 

সর্ধবস্ততে বিরাজমান ।” 

প্রেমিক ব্রাঙ্গের মুখে এ সকল সাহসের বাক্য শুনিয়। 

ভীঞ্ত দুর্বল ব্রাহ্ম “ভয়ানক পৌন্তলিকতা! ভয়ানক পৌত্ত- 
লিকতা!” চীংকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন 

করিল । ভীত ব্রাহ্ম হুষ্টির মধ্যে শ্রষ্টাকে দেখিতে ভয় করে। 

তাহ 

ঈ£ 
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অন্নবিশ্বাসী ভীত ব্রাহ্ম সংসারের ন্িজকা মধ্যে মঙ্গলময় 

বিধাতার হস্ত দেখিতে পায় ন|। তাহার মতে সংসারে 

ঈশ্বরের বৈকুঠঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঙ্গে 

ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই, সংসার ঈশ্বরবিহীন, সংসারে মানুষ 
আপনি আপনার কত্ত । 

, বাস্তবিক অল্পবিশ্বাী ভীরু ত্রাঙ্গ নাস্তিকের ন্তায় এক 

নিরীশ্বর জগতে বাপ করে। তাহার মতে বঙ্গাণ্ডের কোন 

স্থানে হরি নাই); জলে হরি নাই, স্থলে হরি নাই, অনলে 
হরি নাই, অনিলে হরি নাই, চন্ধে হরি নাই, হুর্য্যে হরি 
নাই। তাহার অন্ধ অবিশ্বাসী চক্ষে সমস্ত স্ষ্টি হরিশুন্য । 
সে সর্কদাই পৌত্তলিকতার ভয়ে সশঙ্ষিত। যখনই সে 
দেখিতে পায় যে কেহ কোন স্থণ্ট বস্তর নিকটে প্রণত 

হইতেছে তখনই সে ভয়ে অবসন্ন হয়। সে ভয় এবং দুঃখের 
সহিত বলে “কেন লোকে গঙ্গার বন্দনা করে? কেন 

তাহারা স্নানের পর হূর্ধযকে নিরীক্ষণ করিয়া হ্ধ্যকে প্রণাম 

করে? কেন তাহারা বৃক্ষ পুজা করে? শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য 

হইয়া জড়পুজ।? কি কলঙ্ক!” 

এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভয়ে 

অবসন্ন হইয়া পৌত্তলিকত'র দেশ পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধির 

নৌকারোহণ করিয়া এক কল্পিত ব্রহ্ষবিহীন জগতে প্রবেশ 
করে। মে মনে করে সেখানে পৌন্তলিকতার কোন ভয় 
নাই। সেখানে একটা বৃক্ষ নাই, যাহাতে হরি আছেন, 
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সেখানে একটী নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, সেখানে 

একটী জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন, সেখান- 

কার মধুদয় স্থষ্ট পদার্থ হরিবিহীন। হরিবিহীন দেশ, হরি- 

বিহীন নগর, সেখানে কোন প্রকার পৌব্তলিকতার বিভীষিকা 
নাই । সেই রাজ্যে বন্তপুজা নাই, জীবপুজা নাই। অনায়াসে 

দেখানে নিরাকার ব্রন্মপুজা করা যায়। অল্পবিপ্বাসী বর্ষ 

এই ভাবিয়া পৌন্তলিকতার ভয়ে নাস্তিকতা অথবা মিথ্যা 

কল্পনার গথ অবলশ্বন করে। অববিশ্বাসীর এরূপ অধে'- 

গতি দেখিয়া আমর] হাস্ত স্বরণ করিব, না দয়া সম্বরণ 

করিব? 

খেখানে ভয়ে পলায়ন, সেখানে প্রেম নাই। ভীক্ক 

অপ্রমিক ব্রাহ্ম পৌন্তলিকতার ভয়ে সৃষ্টি হইতে শ্র্টাকে 
বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাহ্ম স্থ্ট প্রত্যেক 

বন্তর মধ্যে হরির বন্তমানতা অনুভব এবং স্বীকার করেন। 

সাহসী ব্রাহ্দ বলেন, কেবল একটী অশ্ব অথবা বটবৃক্ষের 
মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন কবির! তাহাকে প্রণাম করিলে হইবে 

না) কিত্ত লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মধ্যে সন্দগত হরিকে দেখিতে 

হইবে, কেবল গঙ্গানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগস্ধাত্রীকে 

দেখিলে হইবে ন|; কিন্তু সমুদয় নদীর মধ্যে তাহাকে 

দেখিতে হইবে । এইরূপে বীর ব্রন্গজ্জানী দ্বারা পৌন্তলি- 

কতার ভয় দৃরীভূত হইল। কারণ পৌন্তলিকতার অর্থ কি? 
ভূমা মহান বিরাট ঈশ্বরকে সম্থীর্ণ করিয়! কোন একটা 
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পরিদিত স্থানে বন্ধ করা, সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে কেবল একটী 

পুতুল কিন্বা একটা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠত মনে ক্রাই পৌন্তলিকতা। 
কিন্ত হরিময় জগ্ব২ ইহা! স্বীকার করিলে আর পৌন্তলিকতার 
ভয় থাকে না। 

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন, সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের অত্তায় 

পরিপূর্ণ, এমন কোন হ্ৃষ্টবস্ত নাই ধাহার মধ্যে অষ্টা বওমান 
নহেন, যাহার। জগংকে ঈপ্বরবিহীন মনে করে তাহারা 

নাগ্তিক। বাপ্তবিক ঈংরপূর্ণ জগধকে নিরীগ্র মনে করা 

ব্রা্ধধন্থ নহে । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে বক্ষকে বিদায় করিয়া 

দির] তাহাকে অঞ্ধকার শুন্ত মধ্যে নিক্ষেপ কর! প্রত আাদধন্ম 
নচে। কিন্তু সন্গীর্নকে বিস্তীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সত্য 

সংগ্রহ করা, সকল ধশ্মনংগদায়ের মধ্যে এবং অন্ধত্র ঈশ্বরের 
অধঠান স্বীকার কর। যথার্থ ত্রাহ্মধন্ন! কোন একজন সাধুর 

পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধুগণকে ভণ্ড অথবা গ্রব্ক মনে 
কর! ত্রাহ্মধন্ম নছে) কিন্তু পৃথিবীর মমুদয় সাদুদিগকে 

গ্রহণ করা, সমুদয় সাধু অবতারের মধো ঈশ্বরের বিচিত্র 

লীল] ও রূপ গুণ দর্শন কর। যথার্থ ব্রাহ্মধত্ন । 

পৌন্তলিকদিগের মতে কোন একটী বিশেষ বক্ষে, কোন 
একটী বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন একজন সাধু অব- 
তারের মধ্যে ঈশখর বন্ধ । প্রকৃত ব্রাহ্ম দিব্য চক্ষে দেখিতে 

প.ন, শুদ্ধ মু ব্রদধ কোন এক স্থানে বদ্ধ নহেন, তিনি 

সর্দগত সর্বব্যাপী । হে যুক্তিপ্রার্থা সাধকগণ, আগে তোমর। 
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ব্রহ্ধকে সন্বীর্তার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তবে তো 
তোমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। আগে দ্রেবমুক্তি হউক, 

পরে জীবের মুক্তি । হে ভ্রান্ত জীব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, 

বিরাট ব্রহ্মকে কেন তুমি একটা হ্মুদ্র বট অথবা অশ্ব গাছের 
মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে? যদি মুক্তি চাও, এই মিথ্যা ভ্রম 
দুর কর। মিথ্যা মুক্তি দিতে পারে না, সত্যই কেবল মুক্তি 

দান করিতে পারে। দ্িব্যজ্ঞান দ্বার! ব্রহ্মীকে মুক্ত কবিয়া 

সমুদয় বিশের মধ্যে তাহাকে দর্শন কর। 

চক্ষু খুলিষ! দেখ ব্রহ্মময় এই জগ, সর্বত্র ব্রহ্ম, তিনি 
কোন একটী বৃক্ষে কিন্বা কোন একটা স্থানে বদ্ধ নহেন। 
বর্গ হইতে নববিধান অবতীর্ণ হইয্বা পৌন্জলিকতার সকল 

বন্ধন ছেদন করিয়া জগতের নিকট ঈশ্বরকে বন্ধন মুক্ত 

করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন, “বেদ, 

পুরণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় ধর্মশান্মই সেই এক 
অদ্বিতীয় ত্রদ্ধকে প্রকাশ করিতেছে ।” হরি, ব্রহ্ম, যিহোভা 

প্রভাতি সমুদধ নাম সেই এক ঈশ্বরকেই দেখাইয়া দ্িতেছে। 

নববিধানের প্রভাবে ঈশ্বর বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান 
উচ্ৈঃম্থরে বলিতেছেন, “ঈশ্বর সকল দেশের এবং সকল 
জাতির দেবতা; তিনি কোন একটী বিশেষ ধর্খসম্গ্রদায়ে 
কিন্বা কোন এক দেশে বদ্ধ নহেন।” পৌন্তলিকদিগের মতে 

হরি বদ্ধ; নববিধানবাদী ব্রাঙ্মের মতে হরি মুক্ত। এক 

বৃক্ষে হরি, এক গ্রন্থে হবি, এক ধর্মসম্গ্রদায়ে হরি, ইহা 
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পৌন্তলিকতা। সর্বত্র হরি, ইহ! নববিধান অথবা প্রকৃত 
ব্রাহ্মধন্থ। 

ছে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি কি মনে কর তোমার হুকুমে 

সদদব্যাপীঈগত্থর সমুদয় সাগর ছ:ড়িননা কেবল গঙ্গাতে আসিয়। 

বাস করিবেন? তোমার উপশ্দশে কি অনন্ত ঈশ্বর তাহার 

অনগ্থব্যাপ্তি কাটিবেন? ঈখর কদচ তাহার স্বভাব পরি- 

বন করিতে পারেন না। অতএব কেহই আর পৌশুলি- 
কতার কলঞ্কে কলঞ্চিত হইও ন|। হে ভী্ু ভ্রান্ত ব্রাঙ্গা, 

তোমাকেও বলি, তুমি কি মনে কর তুমি পাছে পৌন্তলিক 
হও এই ভয়ে মঙ্গনময় বিধাতা তাহার জগৎ সংসার 

ছাড়িয়। অন্ধকার মধ্যে গিয়। বাস করিবেন? তোমার ভয়ে 

কি মনুষ্যনমাজ নিরীশ্বর হইবে? ধিক তোমার ভয়ে, 

ধিক তোমার মতে, তুমি বিরাট ঈশ্বরকে কাটিয়া খর্ব 
করিতে চাও? সাবধান সন্ব্যাপী সর্গত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র 
পরিমিত, বন্দ মনে করিও না, এবং উভাহ!কে তাহার 

সৃষ্টি হইতে ম্বতব্র মনে করিও না। ভূমা মহান ঈশ্বর 

কেবল ঈশা, মুসা, গ্রাচৈতন্ত প্রভৃতি মহাপুর ষদিগের সঙ্গে 

বন্তমান থাঁকিয়। বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, এবং অপর কোটি 

কোট ম:ষ্যের সহিত হাহার কেন সম্পর্ক ছিল না এবপ 

মনে করিও না। 

সত্য ধণ্ম, মুর ধর্শ, প্রেমের ধর্খ, সাহসের ধর্ম, প্রত্যেক 

মনুষ্য জীবনে হরিলীল। প্রদর্শন করে। হরিময় এই জগং, 

১৯ 
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তোমার আমার তাহার সকলের জীবনে হরি বগুমান রুহিয়া- 

ছেন। প্রাণন্বরূপ হরি বিনা কি কেহ বাচিতে পারে? 

বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখি, যিনি আমার হরি তিনিই 
তোমার হরি। তোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হরি 

তোমার ভিতরে । আহার করিতে যাই দেখি অনের মধ্যে 

হরি। জল পান করি, দেখি জলের ঘট'র ভিতরে হরি 

আপনার পবিত্র আবির্ভাব দ্বারা জলকে উজ্জ্বল করিরা 
রহিয়াছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই হরি। থে 

কোন বন্ত অথবা জীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহাই 
মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে বৃক্ষ, 
লতা, পুষ্প, ফল, গো, অ্ব প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে, 

আমিও তোমার বাড়ীতে অন্ন, বন্ধ, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে 

 হবিকে দেখিলাম । কোথায় পৌত্তলিকতা? 
নববিধানের নিশান যে দিন উড়িয়াছে, সে দিন পৌন্ত- 

লিকতার ভয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ভিতরে 

ছিলেন যে হরি, নববিধানের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষের 

ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত। এক গঙ্গা অথবা এক জঙন 

নদীতে ছিলেন যে ঈশ্বর, নববিধানের গুভাবে আজ সেই 

ঈশ্বরকে সকল নদীতে এবং সমস্ত ভলে দেখিতেছি। কি 

হুখের নববিধান! আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা দেখি- 
তেছি জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ! হরি, হর্য্যে হবি) অনলে 

অনিলে হরি, হরিময় এই ভুমগ্ডল। ভক্তের চহ্ুরূপ ছুই 
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দ্বার উ ক্ত হইয়াছে, সেই ছুই দ্বার দিয়া দশ দিক হইতে 
হরি আপিম্বা ভঞ্জের জ্দয়গুছে প্রবেশ করিতেছেন। কি 

আশ.ধ্য হরিলীপা! ভক্তের অনুর বাহির এবং দশ দিক 

হইতে হবিজ্যোতি বাহির হইতেছে । কি ভয়ানক হরির 
তেজ! ফাটিল ব্রদ্ধাণ্ড ঘর, এবং বিরাট মূর্তি জ্যোতি য় 

হরি বাহির হইলেন, পৌন্তলিকতার মৃহ্য হইল, পবিত্র নব- 
বিধান, সত্য ব্রান্নধর্ মহীবান হইল । 

ঘোগী অয় এবং অপার । 

রবিবার ৩রা আবণ, ১৮০৩ শক; ১৭ই জুলাই ১৮৮১। 

মুনি: প্রসন্ন গন্তারে। ছুর্বিগাছো। ছুরত্যয়;। 

অনন্ত »ারোহা ক্ষোতা স্তিমিতোদ ইবার্ঁবঃ ॥ 

শ্ীমাগবত | ১১। ৮ ৫| 

অনসার্থ:। যোগী গুশান্ত মমূদ্রে গার গির গশ্থাঁর ঢুর্বগান্থ 

অক্ষয় ও ম্মপার এবং তিনি কিছুতেই ক্ষ হয়েন না! 

এই মাত্র আমর প্রীম্ভাগবতের যে কথ! শ্রবণ করিলাম 

ইহা সত্য। যোগী ব্যক্তি সত্য মত্যই সমদের স্তাষ অক্ষয়, 

অপার ও ছুবরবনাহা। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা 

হইলে ঈশ্বর ও মন্ষ্যে গ্রভেদ রহিল কোথায়? যোগী 

কিরূপে যোগেখরের তুল্য হইবে ? উপাসক কিরূপে উপাস্য 

দেবতার গুণবিশিষ্ট হইবে? পরিমিত মানুষ কিরূপে অনন্ত 
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দেবতার স্বভাব লাভ টার ? যোনী যেগমাধন বলে যতই 

উন্নত ও শ্রেঠ হউন ন। তথাপি তাহার বুদ্ধি, ভাব ধরব 

সকলই ক্ষুদ্র ও পরিমিত। তাহার মনের সবুদয় তাঁর 
অন্থবিশিষ্ট। মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণ, মন, জয়, আত্ম। সকলই 

সীমাবদ্ধ, মানুষের কিছুই অসীম অথবা পূর্ণ লহে। 
তবে কেন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যোগী ব্যক্তি 

অক্ষ অপার ও দুরবগাহ্য। অবণই ইহার কোন গঢ় অথ 
আছে। 

বাস্তবিক মানুষ যোনী হইলে অক্ষয় ও অপার হয়। 

জীবাত্ব। যখন যোগ প্রভাবে ত্রমে ক্রমে অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত 

হয়, তখন আর তাহার অন্ত জ্ঞান থাকে ন।, তাহার ক্্াদত 

বোধ থাকে না। তখন মে অনন্ের সঙ্গে একাহা হইয়া 

আপনাকে আপনি অনন্ত মনে করে, তাছার আর স্বতস্থৃতা ও 

কুদ্র বুদ্ধি থাকে না। এই অমীমতা জীবের নহে, ইহা 

পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূর্নধপে আত্মবিসর্জন দিরা 

পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন মে অদীমতা বুঝিতে 

পারে। যেগন ক্ষুদ্র নদী যতর্ষণ আপনার ঢই দিকে তট 

দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল, ততক্ষণ আপনাকে সাগাবন্ধ 

জানিতেছিল; কিন্ত যখন অকুল সাগরে ঝাপ দিল, তখন 

অনন্ত সাগরে মগ্ন হইয়। আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে 
পারিল না) মেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাআ্রা যতক্ষণ ঈশ্বর হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ আপনাকে মামাবদ্ধ দেখিতে পায়; 
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ফি যখনই সে অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে যারা যায় তখন আর 
আপনর কুদত্ব দেখিতে পায় না। 

শদ নদীর জল অসীম সমুদে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে 
অনন্ত ও অকুল মনে করে; গেইবপ ক্ষুদ জীব যোগবলে 

ক্রমা মহান বিরাট ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিই হইয়। আপনাকে 

বদুরমন্ন জান করে, আপনার অক্পাঙে এবং সকল শক্তিতে 

সেই অনন্থ বদ্ধকে দেখিতে পায়। বাস্থবিক রদ্গজ্ছান দ্বার! 

মনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, যে অবস্থায় 

সে আপনাকে অনন্ত হলের অংশ অথব! সন্তান বাঁপয়! 

বিশ্বাস করে। ছে মনুষ্য, যতক্ষণ তুমি তোমার মধ্যে বদ্ধ 

থাক, ততক্ষণ তোমার শক্তি, ভক্তি; গান, প্রেম, পুণা, শাস্তি 

সকনই অল্প এবং অন্রবিশিষ্ট; কিন্তু যখন তুমি স্দার্থ এবং 

মাসাব্ন ছিম করির! অনন্ত সমুদন্বরূপ ঈশ্বরেতে নিমগ্র 

₹ও তখন অনন্ত ভীবন, শ্নন্ত শাল, অনন্ত জ্ঞান, অপার প্রেম 

এবং অসীম পুণ্য শাঠিতে লীন চইঘ। যাও। 

অনলের সঙ্গে যখন ক্কুদ্রের যোগ হয় তখন আর হ্ুদেৰ 

কুদতা থাকে না। বন্থতঃ মনুষ্যমন্ান অনন্ত ঈশ্বরের অংশ, 

এবং অনন্তকীল মেই অনন্তশ্বকপে আরাম ও সুখ শাঙ্ডি 

সম্ভোগ করিবার অন্য শৃষপ্ত। যত দিন সে তাহার সেই 

অনন্তঙ্গন্ূপ পিতাকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন সে ক্ষুদ্র নীচ 

ভীবন ধারণ করে; কিন্তু যখনই তাহার মন জাগ্রত, 

হয়, এব অনন্ত সশ্বব যে তাহার পিতা ইহা তাহার ম্মরণ 
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হয়, তখন সে সন্তপ্তচিন্তে ও কাতর দরে বলে, "পিতা গে। 

একবার হের গো আমায়, আর সহে না প্রাণে। তে'মারি 

সম্ভান হয়ে রয়েছি কাঙ্গালের প্রায় ।” তখন সে তাশার 

স্বতন্ত্র শ্কদ্র নীচ আমিত্ব পরিত্যগ করিষা তাহার পিতার 
অসীম মহিমা ও অনন্ত উথ্ধ্যগাগরে ঝাপ দ্রিতে ইস্ছা 

করে এবং মহাযোগবলে ঘেই অনন্ত সাগরে আপনার নিকষ 
আমিত্ব বিলুপ্ত করিতে বসন: করে। 

এই পিতাপব্ররহন্য অতি নিণঢ এবখ আনন্দজনক । 

ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্মগ্ুহণ করিলেন, কিন্তু পুত্র পৃথি- 

বাতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে কি ঈশর একাকী ছিলেন? 
প্র জশ্সিবার পুস্রে কি ঈশ্বর পিইহবিহীন ছিপেন? অর্থ 
পত্র বিনা যখন কেহই পিতা হইতে পারে না, তখন 

ইসা! শ্বীক্কার করিতে হইছে যে পুত্র জন্মিবার পুরে ঈশ্বর 

পিতা ছিলেন না। কিন্তু ঈখর কখনই পুত্রবিহীন ছিলেন 

ন।। শর নিত্য পিত॥ তিনি অনগ্তকাল পিতা। ঈশ্বারেতে 

এমন কোন সম্পর্ন নাই যাহার আদি অন্থ আছে। এই ভাবে 
তাহার পুত্র অনন্ত ও অক্ষয় । কেন ন। ঠাহার পুর পথ 

বীতে প্রকাশিত হইবার পুর্বে অব্যক্ত ভানে সাহার বক্ষের 
মধ্যে বাম করিতেছিলেন। ঈশ্বরের প্ত্র পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 

করিলেন ইহ] সত্য, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এবং কিরূপে 

স্ব হইলেন? অকলম্মাং শৃ্ট হইতে কি ঈশ্বরের পুর জঙ্গ- 

গ্রহণ করিলেন? সন্তানের কোন উপকরণ ছিল না অথচ 
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ঈদ কি অগ্তান জল ৭ অথবা ঈশ্বর চ নুত্তিকা, প্রস্থর, 

অথবা অন্য কোন ভৌতিক পদার্থ লইয়া তাহার সন্তান 

গঠন করিলেন? না। শুন্ত হইতে সন্তান জন্মে নাই এবং 

কোন সৃষ্ট জড় কি চেতন বস্থর নমহি দ্বারা ঈশ্বর তাহার 

সন্তানকে গঠন করেন নাই | ইহার সন্তানের ভাব উপ- 
করণ তাহার প্রাণের মধ্যে লৃক্কায়িত ছিল। 

অপ্রকাশ সম্থান ন্বপ্রকাশ ব্রম্ষের মব্যে বাধ করিতে- 

ছিল, অধ্যন্ত পুত্র অনাদি অনন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি 

করিতেছিল; সুতরাং পিতা হইতে পিতার মৃত্তি লইয়া শঞ্ডি, 

জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, পিতার এই পাঁচটা স্বরূপ লইয়া 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পিতার বক্ষে পুত্র অবাক্ত ভাবে 

ছিল। পিত| ডাকিলেন, "সন্তান আয়ু,” সন্তান আসিল। 

পিতার ইছাতে অপ্রকাশিত সন্তান প্রকাশিত হইল। গর্ভস্থ 
সন্তান যেঈপ আভ্যন্তুরিক নাড়ীব্বার জননীর শোণিত এহণ 

করিয়। জীবনধারণ করে, মবাক্ত সন্তানও সেইরূপ ঈখরেব 

মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ঈশ্বরের জীবনে জীবিত ছিল; 

কিন্তু যখন সন্তান পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল তখন কি সে 

পিতা হইতে স্বতপ্ত হইয়া স্বাধীন হইল ৭ শ্বটিকাযন্ত্র যেমন 

ঘটকাধস্ত্রনিম্্াতার শক্তি ও সাহাধ্য ভিন্ন আপন৷ আপনি 

চলিতে পারে, ঈশ্বর সন্তানও কি সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি 
ও সাহাষ্য ভিন পৃথিবীতে স্বতন্ভাবে আপনা আপনি কাব্য 

করিতে পারে? ঈশ্বর এবং তাহার সন্তানের সঙ্গে কি 
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দ্বটিকাযন্ত্নিম্্ীতা ও ঘ্বটিকাযস্ত্রের স্তায় সম্পর্ক? না। 

ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সন্তানের এরূপ অম্পর্ক নছে। 

ঈশ্বর তাহার সন্তানের জীবনের জীবন এবং তিনি 

তাহার সন্তানের সকল শঞ্তির মূল শক্তি। তাহার সম্ভান 

তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটা 

চিগ্থা করিতে পারে না, একটী কাধ্য করিতে পারে ন। 

পিতাকে দূরে রাখ পুত্রের আর অস্তিত্ব থাকিবে ন|। 
পৃথিবীর পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশ্বর ও তাহার 

সন্তানের সম্পর্ধ অত্যন্ত নিগঢ এবং অখণ্ড প্রাণযোগে 

সংসুক্ষ। যেমন হূরধ্য ও হুধ্যরশ্মি; সেইরূপ ঈশ্বর ও তাহার 
সন্ভান। যেমন হৃধ্যাস্ত হইলে আর হৃরধ্যের কিরণ থাকে 

না, সেইন্ূপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের 
আবিন্তাব থাকে না। 

পিতার শ:ক্তু ভিন্ন সন্তানের সাধা কি যে এক পদ 

চলেন? পিতার শব্তি ভিন্ন সন্তানের সাধা কি যে একটা 

স্চশ্ব! পোষণ করেন, কিবা একটা সহকাধ্য করেন? 

ধাহারা জ্যোতির তর শিখিয়াছেন, ভাঙ্গার! জানেন জ্যোতির 

মূল বদ্ধ করিলে বাহিরে সমস্ত জ্যোতি নিন্বাণ হইয়া যায়; 

ল্য শস্থমিত হইলে অমনি পুথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। 

তেমনি পিত| তাহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে পুত্রের আর 

কোন ক্ষমত। থাকে না। যতক্ষণ আকাশে শ্ষ্ধ্য উদ্দিত 

থাকে, ততক্ষণ কোটি কোটি ক্রোশ আলোকে উল্দ্বলিত; 



ঘোগী অকয় এবং অপার ২২৫ 

কিন্তু যখনই সুর্যের সম্পূর্ণ তিরোভাৰ হয়, তখন আর বিন্দৃ- 
মাত্র আলোক থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ পিতা পুত্রের 

মধ্যে বর্তমান, ততক্ষণ পুত্রের মহাগৌরৰ এবং উৎসাহ; 
কিন্তু পিতা হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন কর, পুত্র নিতান্ত অপদার্থ 
এবং নুতপ্রায়। বাগ্ণবিক পুত্র বিন! পিতা থাকিতে পারেন 

না, এবং পিত| বিনা পুত্র থাকিতে পারে ন!। ঈশ্বর এক, 

পিতৃত্ব এক, পুত্রহ্ও এক। 

ঈশ্বরের এক আদর্শ পুত্র হইতে বহু পুত্র জন্মগ্রহণ 

করিতেছে। বৃক্ত মাংসের পুত্র ঈশ্বরের পু নহে। ঈগ্ধরের 
নস 

সি 

পর্রুত্ব কোন বিশেষ জাতির উপরে নির্ভর করে না। তাহার 

এক পরে, তাহার এক আদর্শ পৃত্র। তাহার গৃহে হিনু পুত্র 

নাই, বৌন্ধ পুত্র নাই, ইতরাজ কিন্বা খ্রীষ্টান পুত্র নাই, 
হুসলমান পুত্র নাই। তাহার পুত্র আন্মান্বরূপ এবং হ্বাহার 

অটরুপ। ঈশ্বর নিজে যেমন হিন্দু, শ্রীষ্টান মুসলমান কিছুই 
নহেন, সকল প্রককার বাছিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জিজত, 

তাহার আত্তিক্ক সন্তানও সেইরূপ মকল প্রকার বাহক লক্ষণ 

ও উপাধিবিবঞ্িত। তাহার পুত্রের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, 

কিন্ব| ধর্ুভেদ নাই। 

শ্য হইতে যেমন সহ্শ্র সহত্র রশি নির্গত হইয়া সত্তর 
দিক আলোকিত করে? কিন্ত সমুদয় রশ্মিই এক পদার্থ; 
সেইরূপ ঈশ্বরের এক পুত্রতাৰ হইতে কোটি কোটি পুত্র 
জন্ম ধরণ করিয়। জনমতের অজ্ঞান ও পাপ ছুঃখের অন্ধকার 
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দর করিতেছে। যেমন প্রকাণ্ড জলন্ত অগ্নি হইতে চারি 

দিকে ম্ুদ্র ক্ষুদ্র স্কুলিঙ্গ সকল ধাবিত হয়, ঠেইরূপ এক 
অনন্ত ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিক্ষুলিঙ্গের কিনব! হৃর্যয- 

রশি সায় তাহার ছেট ছোট অস্তানেরা জগতের হিত- 

মংপন করিতেছে । সকলেই ত্বাহার এক পুত্রভাঁব প্রকাশ 
করিংতছে। 

যেমন শ্ব্যের কিরণ হুর্যা হইতে নিত | সমস্ত 

দৌরজগৎকে আলোকিত করে ; কিন্ত কিরণ নি কোটি 

যোজন দূরে গিয়াও বপ্তি পারে ন' যে "এখন মামি হৃধ্য 

হইতে বহ দূরে আসিয়াছি, এখন শ্ব্ধ্য না থাকিলেও আমি 

আমার কার্য করিতে পারি।” সেইরূপ ঈশ্বরের অন্গান 

র্ম হইতে পুথিবীতে অবতরণ বরিয্বাও ঈশরবিহীন হইঘ! 

মহুর্ভের জগ্তও কিছুই করিতে পারে না। সন্তানের চিছা, 

নু'ব, ইচ্ছ॥ সকলই তাহার পিতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং 
ঈশ্বরেরই | যেমন শ্ধ্যের কিিণ হ্ধ্য হইতে আতন্্র নে, 

সেইরূপ ঈগরের মন্তান অথবা সেই সন্থানের শি জ্ঞান, 

প্রেম *ণ্য ও শা ঈগ্রর হইতে দতঃ নছে। আগানের 

সমস্ত সপভি, এ গধ্য, তাহার পিতার স পর্তি এগধ্য । সন্থা- 

নের নজের কিছুই নাই । যেমন হূর্ধ্য রলিতে পারে না আমার 
কিরণ আমার নহে, তেমনি ঈশ্বর বলিতে পারেন না আমার 

সন্তান মানার নহে। লৃধ্য যেমন কিকুণ বিনা থাকিতে 

গপ.রে না তেমনি পিত। পত্র ছড়া থাকিতে পরেন না। 
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জগতে যত গুলি রা বিকীর্ণ হয় সম্দয় হষ্যের মধ্যে 

থাকে, সেইরূপ জগতে যতগুলি ঈশ্বরসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, 

তাহার মকলে অব্যক্ত সন্ভানরূপে ঈশ্বরের বক্ষে নিদ্রিত 

1কেন। 

শরীর পৃথিবীর প্রণালী অনুসারে ভৌতিক নিয়মে জন্ম- 

গ্রহণ কনে; কিন্তু ঈগরের মস্তান ভৌতিক নিযমানুসারে 

জন্মাহণ করেন না। এই জন্য শ্রীষ্ট শাঞ্ছে উক্ত হইসছে 

মেরীতনয় মহখি ঈশ! পবিত্রাত্ার সন্তান। ঈশ্বরের শক্তি, 

ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের পুণ্য এবং ঈশ্বরের 

শান্তি লইয়া সেই নরোন্তম বক্ধকুমার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তে'মার মধ্যে, সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে, সেই 
কুমারের ভাব বর্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের রাজ ঈশ্বরের 

স্থানকে বিশেষ অর্থে কুমার বল! যাইতে পারে। কুমার 

বলিলেই রাজার মহিমা! শরণ হয়। বাজার সঙ্গে কোন 

সম্পর্দ নাই, রাজভাব নাই, অথচ কুমার ইহ! হইতে পারে 

না। রাজবমার রাজার গৌরব এবং রাজশ্রী ও রাজ- 

প্রতাপের অধিকারী । গ্রতোক নর নারী ব্রঙ্গকুমার এবং 

বর্গাক্মারী ; অর্থাৎ প্রতি জন ঈশ্বরের খর্গরাজ্যের অধিকারী 

এবং মরধিকারিণী। ঈশর সন্থান ঈশ্বরের সমুদয় প্রক্ীতি ও 

শঞ্দির অধিকারী । 
বচ্গতনয় বঙ্গ হইতে বিচ্চিন হইয়! কিছুই করিতে পারে 

ন'। পিতাকে ছাড়িয়া পত্র বধাঁচিতে পরে না। জগং 
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কন্তা্কে ছাড়িয়া জগৎ এক মুহৃর থাকিতে পারে না। 

মন্ষ্যশিত যত দিন শ্তুনপান করে তত দিন মাতার উপরে 

নিঙর করে, যত দিন অক্ষম থাকে, তত দিন পিতার উপর 

নির্ভর করে, যখন বালক বদ্ধিত ও বষে'প্রাপ্ত হইয়া আপ- 

নাকে আপন রক্ষ। করিতে সক্ষন হয়, তখন আর সে পিত। 

মাতার উপর নি্র করে না। এ দৃষথান্ত ব্রঙ্গতনয়ে খাটিবে 
না। বর্গের সঙ্গে ব্রদ্মতনয়ের সেরূপ সম্পর্ক নহে। মনুষ্য- 
শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! পিতা মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, 

কিন্তু ব্রন তনয় কখনও ব্রঙ্গাকে ছাড়িয়। বাচিতে পারে না। 

যেমন হ্ধ্যের কিরণ শুর্যের সঙ্গে চিরসবুজ, সেইরূপ 

বন্ধতনন্ব ব্রনের সঙ্গে গুঢ় প্রাথযোগে চিরসন্থদ্ধ। যেখন 

হ্রধয নাই অথ হৃর্য্যের জ্যোতি আছে, ইহা! ভাবা যর না) 

সেইরূপ ব্রদ্দ নাই অথচ ব্রহ্গতনয় আছে, ইহা ভাব! যায় না। 
বন্ধ এব ব্রঙ্গতন্র় সংযুক্ত । ব্রদ্ধ হইতে ব্রহ্গতনয়কে 

বিস্চিন্ন করিয়া ভাবা যায় না। যোগেতে এই  অভিশ্নতা 
বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। যোগে প্তা পত্রের ভেদ থাকে 

না, সেই এক অনন্ত ব্রহ্ম পুত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। 

তখন জলেতে জল, জ্যোতিতে. জ্যোতি । যেমন ক্ষুদ্র নদী 

সমুদে ঝাপ দিলে €েই নদীর আর ন্দুদৃতা ও ম্বতওত 

থাকে না, সেইরূপ হুদ্র জীবাস্বা অসীম সচ্দ্রন্বরূপ ব্রচ্দে 

প্রবিষ্ট হইলে তাহার আর ক্ষুদূতা ও তঙ্থতা বোধ থাকে 
না। 'তখন সেই যোগী ব্যক্তি অক্ষয়, অপার ও ছুরবগান্য। 
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সপ রজার সত 

যোগী তখন আপনার জীবনস্বরূপ ক্ষুদ্র গঙ্গার শাদা জল 

দেখিতে পায় না, কিন্তু উদ্ধে নিয়ে, অন্তরে বাহিরে ও চারি- 
দিকে অনন্থজীবনস্বরূপ বঙ্গমমুদ্রের গাঢ় হৃনীল জল দেখিতে 

পায়। 

যোগবিহীন অবস্থায় ভেদজ্ঞানে থাকে, যোগে সমস্ত 

এক্ধাকার। অতলম্পর্শ ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্র হইয়া যোগীর মন 
অক্ষন্। অপার ও হুরবগাহা হয়। হে মনুষ্য, তোমার দেহ 

ব্রহ্মতনয় নহে। ত্রহ্মাতনয় তোমার দেহের মধ্যে আছেন 

সত্য; কিন্ত ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের বাহিরেও আছেন। 

কেন না বন্ধষতনয় জড়দেহে বন্ধ নহেন। দেহ ব্রহ্মতনয়ের 

বাড়া নহে; কলিকাতা, ভারতবর্ষ, এসিয়া, কিম্বা ইউরোপ 

অথব৷ সমস্ত পথিবীও রহ্মতনয়ের পূর্ণ বাসগৃহ নহে, ব্রহ্ম 

তনর এ সকল দেশে আছেন অথচ এ সকল দেশের অতীত। 

এই শতান্দী কিগ। অন্ত শতাব্জী ব্রন্মতনয়ের সমগ্র জীবন 

নহে । ব্রহ্মতণয় কালাতীত । প্রকুত ব্রহ্মাতনয কোন দেশে 

কিন্বা কোন কালে বন্ধ নহেন; ব্রঙ্গতনয় অনন্ত ত্রদ্ষের মধ্যে 

বাম করিতেছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং তাহার বামগৃহ। যে ব্রহ্ষ- 

তন বিহঙ্গের শ্টায় এই শরীর পিগুর পরিত্যাগ করিষ! 

অনন্তচিদাকাশঘ্বরূপ তন্ষের মধ্যে বিচরণ করেন, সেই যোগী 

আত্মাই যথার্থ আমি। হে ব্রাহ্ম, এই ব্রহ্মতনয় তত্ব অতি 

অদ্ভুত ত, অতি মধুর তৰ! এই তত্ব সাধন কর, এই তথ্বরস 
আশ্বাদন কর, অপার ও বিশুদ্ধ সুখ লাত করিবে। 

ক্০ 
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ধন্ধ স্বাভাবিক 

রবিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৮৩ শক ; ২৪শে জুলাই ১৮৮১। 

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যেরূপ সাধন কর না কেন তুমি কদাচ 

স্বভাবের বিরোধী হইও না। স্বভাব ঈশ্বরের ভাব, অতএব 

স্বভাবকে অবহেলা করিও না। ভক্তির সহিত স্বভাবের 

দেবতাকে পুজা কর। ব্রহ্মপ্রকৃতিকে পূজা কর। স্বভাবের 

আোতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও। কেন না স্বতাব ও 

ব্রহ্মেতে প্রভেদ নাই । প্রকুতিদেবী ঈশ্বরের শক্তি । স্বভাব 

শন্দের অর্থ আত্মার ভাব। স্ব শবের অর্থ ব্রহ্ম অথবা 

পরমাস্ত্রা; সুতরাং স্মভাৰ অর্থ বর্ষের ভাব, ঈশ্বরের ভাব। 

বাস্তবিক স্বভাব দেবভাব। যিনি স্বভাবের বিরুদ্ধে থর্জা- 

হস্ত হইলেন, তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খড়াহত্ত হইলেন। 

যিনি শ্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রস্তত তিনি ঈশ্বরকে 

কাটতে উদ্ঠত। যিনি স্বভাবের বন্ধু তিনি ঈশ্বরের বন্ধু, 

যিনি স্বভাবের শক্র তিনি ঈশরের শক্র ; যাছ! অন্গাভাবিক 

তাহ। ঈশ্বরের বিচদ্ধ, যাহা স্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের অভি- 

প্রেত এবং অনুমোদিত। ' 

থে ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত, মে ঈশরের ধর্ম- 

পথে চলিতেছে; আর য়ে অশ্বাভাৰিক অবস্থায় উপস্থিত, 

সে ধর্মন্র্ট। স্ভাবই ধর্ম, স্বভাব লঙ্ঘন অধন্ম। আত্মার 

স্বভ|ব, ধর্ম, পবিত্রতা. নর্গ, মুক্তি, একই পদার্থ। পক্ষান্তরে 
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স্বভাব হইতে বিচি, অথবা আত্মার বিকার, পাপ, নরক 
একই কথা। অতএব হে প্রকৃত ধর্্ার্থী, ভূমি ্বাভাবিক 
ধন্মে ধার্মিক হও। নববিধান স্বভাবের ধর্্। প্রকৃত নব- 

বিধানবাদী স্বভাব মন্ত্রে দীক্ষিত, স্বভাবের অন্তথাচরণ করা 

তিনি পাপ মনে করেন। কুটিল, অস্বাভাবিক পথকে নব- 

বিধানবাদী ঘ্বণ! করেন, তিনি সহজে স্বতাবতঃ তাহার সরল 
হয়ে হরিপাদপদ্ধ ধারণ করেন। যদি প্রত ঈশ্বরকে চাও 

তবে স্বভাবকে অবঙ্ঞা করিও ন]। 

স্বাভাবিক না হইলে, মহজ মানুষ না হইলে, কেছই 
ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারে ন|। অস্বাভাবিক, বিকৃত 
লোকের! ঈশ্বর হইতে বহু দরে । স্বভাব আমাদিগের গুরু। 

ধব নারদ প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ ভক্তগণ স্বভাবের নিকট দীক্ষিত 
হইয্বাছিলেন। হে ঈশ্বরাথী, তুমি দভাবের পথে চলিলে 

ঈশ্বরকে পাইবে । যদি তুমি স্বভাবের সহজ পথ পরিত্যাগ 
করিয়া তোমার আপনার বিকৃত কণ্পনা অনুসারে কোন 

প্রকার অস্বাভাবিক ধম্মপ্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে 

তুমি প্রকৃত ঈশ্বরকে পাইবে না। 

উপাসনার সময় তোমার মুখভঙ্গীতে কিন্বা হস্ত, পদ, 

মস্তকাদি, চালনাতে যদি কিছু অন্বাভাবিক থাকে, অথবা 

তোমার কঠের শ্বর যদি কিঞ্চিংমাত্রও বিকৃত হয়, তাহা 

হইলে স্বভাবের ধম্ম নববিধান বলিবেন, “এ ব্যক্তি আমার 

ছাত্র নহে।” যদি বথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরের সাধক. হইতে চাও 

মি সাপে 
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তবে ব্রার কক উততর্ণ চিন টান 

অস্বাভাবিক সমস্ত পরিত্যাগ করিলে তবে প্রকুতরূপে ধশ্ম- 

সাধন আরম্ত করিতে উপযুক্ত হইবে। অতএব হে সাধ- 

নাথাঁ, সাধনের পুর্বে তোমার শরীর, মন, হূদয়, আত্মা 

সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থা আছে কি ন| পরীক্ষা করিয়া 

দেখিবে। এ 

সব্বপ্রথমে শরীরকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক কুচ্চ, 

সাধনে নিধুক্ত করিবে না, সাধনের সময় যে ভাবে শরীরকে 

রাখিলে স্বভাব সন্তষ্ট হয় সেই ভাবে শরীরকে রাখিবে । যদি 
কোন ভাবে বমিলে শরীরের কষ্ট হয়, সে ভাবে বসিবে না। 

চক্ষু নাসিক প্রভৃতিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক, উৎ্কট 

অবস্থায় অবস্থিত হইতে দিবে না। যে ভাবে মন্তুক, হস্ত, 

পদ, চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি রাখিলে মন নিরুদ্বেগ ও শান্ত 

থাকে, সেই ভাবে শরীরের অঙ্গ সকল রাখিবে। সব্দতো- 

ভাবে স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়া ধর সাধন করিবে। 

অস্বাভাবিক ধর্ম প্রকত ধন নহে। প্ররুতি ঈশ্বরের শক্তি, 

প্রকৃতি সহজে ঈশ্বরের ইচ্ছা, রুচি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন, 

অতএব প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করেন, 

তদনুসারে চলিলেই আমর! প্রকৃত ঈশ্বরকে লাভ করিব এবং 
আমাদিগের ধর্ম প্রকৃতিমূলক সত্য ধম্ম হইবে। যদি প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির বিরুদ্ধে আমর! কোন প্রকার 
কল্সিত ধর্ম সাধন করি, তাহ। হইলে আমাদিগের বিকুতি ও 

পাশ শিিপিদ শী 
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মৃত্যু হইনে। ন্বভাবের বিরোধই বিকার। জীবনের সকল 

বিষয়ে ও মকল কাধ্যে যদি আমর! বুঝিতে পারি যে আমরা 

স্বভাবের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন রহিয়াছি তাহ] 

হইলে আমাদগের মনে স্কত্তি ও শান্তি থাকে । আর 
যখনই আমরা স্বভাবত্রষ্ট হই, যখনই স্বেচ্ছাচারী হইয়। 

ঈখুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অঙ্গাভাবিক ধম্মব্রত 
পালনে উগ্ভত হই, তখন কিছুতেই আমাদিগের মনে ক্ষ,ত্তি ও 
আনন্দ থাকে না। 

ঈশ্বর দর্শন যে এত বড় ব্যাপার ইহা যদ্ধি ্বাতাবিক 

হয় তবেই আধকের কল্যাণ হর, ইহা যদ্রি অস্বাভাবিক হব 

তবে সাধকের জীবনে অনেক বিপদের আশক্কা। ব্রচ্ধ- 

দর্শনের সময়, ধ্যানের সমর, কত লোক মুখকে বিকটাকার 

করে, চক্ষুকে উদ্ধীদিকে টানি়। লর এবং নান। প্রকার 
ভয়ঙ্কর অঙ্গভম্ষী করে এবং কেছ কেছ নিঃধাস বন্ধ করে, 

কিন্তু এ সকল অদ্বাভাবিক উপায়ে কাচ বঙ্ধাদর্শন হয় ন। 

ঘেমন সহজে ও সাভাবিক নিরমে শরীরের [নঃশাম প্রশ্থান- 

[কা সম্পন্ন হয়, মেইরূপ মহজে ও ক্ৃভাবতঃ যদি জীবাত্ম। 

পরমাত্বাকে দেখিতে পায়, মেই দর্শনই যথার্থ বরন্মাদর্শন। 

চক্ষু যেমন সহ হুট ও সুগ্টির সৌধধা দেখিতে পায়, 
শ্রোত্র যেমন সহজে বাহিরের শন্ঘ ও সঙ্গীতাদ শ্রবণ করে, 

হস্ত যেমন সহজে বাহিরের বন্ত সকল স্পর্শ, করে মেইঞ্জপ 

অন্তরের বিশ্বাসচক্ষু যখন সহজে ব্রহ্মাদর্শন করে, অন্থরের 
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বিবেককর্ণ যখন সহজে ব্রহ্ষাবাণী শ্রবণ করে এবং হদয়ের 

ভক্তি হস্ত যখন সহজে ব্রন্ধ পাদপদ্ন স্পর্শ করে, মেই সহজ 

অবস্থায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই যথার্থ ও অপত্রিম। 

তখন স্বভাব আপনি বলিয়া দেয় "ই, |ঠক ব্রগাদর্শন, ব্রচ্ষ- 

শ্রবণ ও ব্রন্গন্পর্শ হইয়াছে ।” নতুবা নানা প্রকার কঙ্গে 

মন্তিক আলোড়ন এবং চিন্ত বিলোড়ন করিত যে ত্রন্দর্শন 

করিবার চেঞ্ট। তাহা অস্বাভাবিক এবং বিকল । সে কন্গ- 

নার ব্রহ্ষদর্শন, সেই 'দর্শন হইতে অমৃত উতপম না হইয়া বরং 
বিষ এবং মৃত্যু উৎ্পন হয়। সেই কগ্সিত ত্রহ্মদর্শন শত্রুর 

প্রদত্ত বিষাক্ত কল । 

অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নহে। যাহার! অন্বাভাবিক- 

রূপে মে, ধ্যান অথব বঙ্গদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা 

আত্মপ্রবপ্িত হর়। কোন কোন প্রান্ত ধম্ম সম্প্রদায়ের 

লোকেরু। চক্ষু হুদিত ও নিঃগাস্ বদ্ধ করিয়া ব্রহ্মকে এক 

প্রকার গ্োতিদকণ কসনা করে এবং নানা প্রকার চমহ- 

কার জ্োতি দশনের গন্জ করিয়া জগখকে আশ্ধ্য করিতে 

চে বরে; কিন্তু সে সমস্ত দর্শন অসত্যমূলক, সুতরাৎ 

তন্দারা মুক্তি ও অনগ্ু জীবন লাভের প্রত্যাশ। নাই। যথার্থ 

বদ্দদর্শন মহঙ্জ ও পান্ভ'বিক। যেমন চক্ষু খুলিলেই সম্ুখস্থ 

গোলাপ কিঙগ। গৰ দেখিতে গাই, তেমনই অন্বরের চকু 
থুণিঘা যখন সর্কাব্যাপী রদ্গকে দেখির। বলি, পত্রহ্গ তুমি 

আছ,” তখনই যথা ত্রদ্গদর্শন হয়। 
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যুন্তি) তক ও বিচার করিয়। থে বঙ্গের অস্তিত্ব নিষ্পন কর। 

তাহ! ব্রহ্মাদর্শন নহে । যখন বছদর্শন হয, তখন তাহ অতি 

সহজে হয়, এক নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মবর্শন হয়। নতুবা এব, 

বংমর কিম্বা এক শতাদীতেও জদর্শন হয় না, কেন না 

রঙ্গ কেবল স্বাভাবিক সরল সাধকের নিকটেই আত্মস্বরূপ 

প্রকাশ করেন। কুটিল অপ্রাভাবিক লোক বহুকাল সহ 

প্রকার কুচ্চ মাধন করিয়াও তাহার দর্শন লাভ করিতে 

পারে না। আশ্বর মরুলতার বন্ধু। মহাপাপীও ধদি সরুল 

অগ্রে তীহাকে ডাকে শ্শ্বর তাহাকে দর্শন দেন, আর 

ধন্মীড়ম্বরপ্রিষ কুটিল ব্যাঁ যদি লক্ষ বার তাহাকে ডাকে, 
তথাপি মে তাহার দেখ। গায় না। 

যেমন ঈগরদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি 
লাভ করাও সহজ এবং স্বাভাবিক । যখন হইবার তখন 

এক মিনিটের মধ্যে ভদর পরিবতিত হয়) আর যাহ'র 

মহাজে অন্গা হহবার ইন] ন। ভর) মে বিকাল নানা প্রকার 

কঠোর মাধন করিলে জিতেনিখ হইতে পারে ন।। খাদি 

তেন ইস্ট! ও ঘৃঢ় গ্রতিজ্ঞার বল হয়, এক পলকের মধ্যে 

বিণ জর করিতে পারিবে, গার যদি তেমন ইচ্ছা ও সঙ্কল 

ন] হয়, তবে খুকি ও বাহিক আাধন দারা দশ বংমরেও 

ইন্িযিদমন কারিতে পারিবে না। একবার যদি হুর্জয় ব্রহ্গ- 

বলে ব্লী হৃইঘ। জোরের মহিত বলিতে পার, "আর মনের 

মধ্যে কাম, কে'ধ, লোভ, মায়া, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরত। 

/৩/ 



২৩৬ সেবকের নিবেদন | 
স্পা পল সপ পপ পপ পপ জা পপ আপ পাপা 

প্রভৃতি কিছুই পোষণ করিব না,” তখনই এ সকল দুস্থ 

রিপু তোমার হদয় হইতে পলায়ন করিবে। তখন দেখিবে 

আর তোমার মনে আসক্তি নাই, রাগ নাই, হিৎসা নাই এবং 

শরীরে অন্ত কোন প্রকার রিপ্র উত্তেজনা ও জাল! নাই। 

এইরূপে যদি পার এক মিনিটে মনঃসংযম এবৎ ইন্দিয়- 

নিগ্রহ করিতে পারিবে, নতুবা চল্লিশ বংসরেও পারিবে না) 

যেমন ইস্ছা হইলেই পলকের মধ্যে দাড়াইতে পার, কিন 

উপর দিকে হাত তুলিতে পার, তেমনই ইচ্ছা হইলেই বিপথ 
হইতে হুপথে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে মনকে ফিরাইতে 

পার। যেমন শরীর সঞ্চালন সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনি 

মন ফেরান সহজ ও ন্বাভাবিক। এ তোমার সমক্ষে 

পুপ্প পল্পবে সঞ্জিত একটা হুন্দর রৃক্ষ রহিয়াছে? যাঁদ তুমি 
ইচ্ছা কর পলকের মধ্যে তাহ! দেখিতে পাইবে, তাহা 
দেখিবার জন্য চক্ষু ঘধণ কিন্বা অন্ত কোন প্রকার কষ্ট সম্থ 

করিতে হইবে না। সহজে শীদহ তাহ] দেখিতে পাইবে। 

এই মধ্িরের মধ্যে ধাহার৷ উপস্থিত আছেন, হাহাদিগের 

মধ্যে কি কেহ বলিতে পারেন বস্ত দর্শন বহু আরাস সাধ্য এবং 

কালসাপেক্ষ। সকলেই এক বাক্যে বলিবেন বস্দর্শন অতি 

সহজ, অনায়ামসিদ্ধ এবং কিছুমাত্র মমরসাপেক্ষ নছে। 

হে নিব্বোধ মন, যদি বাহিরের ও দরের বস্তু অতি 

সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যার, তবে যিনি তোমার 

প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার অস্ুরতম, নিকটতম, াহাকে 
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দর্শন করিতে তি তোমার গা সময় রা ? ব্রচ্মদর্শন 

মময়ের অতীত । নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। যদি 

একবার সরলভাবে হরিকে ডাকিতে পারে, তবে নিমেষে 

পাতকী ধর্ণে গিয়া ব্রহ্গদর্শন লাত করে । হে ব্রহ্মপদার্থ, 

তুমি অত্যন্ত নিকটে আছ, অথচ আমাদিগের বিকৃত মন 

তোমাঁকে দেখিতে পাইতেছে না। চক্ষের সম্মুখে তুষি 
রহিয়ছ, অথচ আমরা চক্ষু বগড়াইতেছি। নিম্মল স্বস্ছ 

স্বভাবকে আমরা বিকৃত ও মলিন করিয়াছি, তাই আমাদিগের 

এই হূর্দশা। 

মনের সহজ অবস্থায় ব্রহ্মাদর্শন সহজ, আর বিকৃত অবস্থায় 

ন্মদর্শন অসম্ভব । যেমন ব্রহ্মাদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক 

তেমনই ব্রহ্মাবাণী এবণ ও ব্রহ্স্পর্শও সহজ এবং স্বাভাবিক। 

যেমন শরীরের কাণ পাতিয়া থাকিলেই বাহিরের শব্দ শুনিতে 

পাই, সেইরূপ ভিতরের বিবেককাণ পাতিয়া রাখিলে অতি 

সহজে আমর! ব্রক্মবাণী শুনিতে পাই; আর যদি পাপের 

কুমন্থণ। ও কোলাহল শুনিতে শুনিতে বিবেককণকে 

আচ্ছাদিত করিয়া রাখি, তবে লক্ষ বংমরেও ব্রদ্ষবাণী শ্রবণ 

হইবে না। নিখল বিবেক যেমন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ 

করে, ভক্তিহস্ত তেমনি সহজে ব্রহ্মপাদম্পর্শ করে। 

অন্গাতাবিক অবস্থায় ব্রগাদর্শন, ব্রন্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্ধস্পর্শ, 

সকলই অসম্তব। মন স্বাভাবিক থা।কলে এক পলকের 

মধ্যে ব্রহ্ষদর্শন, ব্রহ্গশ্রবণ এবং ব্রহ্মম্পর্শ হয়, আর মন বিকৃত 
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থাকিলে চল্লিশ বংসরেও দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ কিছুই হয় না। 
বাস্তবিক ঈগখরের রাজ্যে চল্লিশ বংসর অপেক্ষা এক শুভ 

মুইন্তের সুল্য অধিক। পুধিবীর চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা 

স্বর্ণের এক মিনিট অধিক মূল্যবান, ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
অনেকেই এই কথা জানেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে একখানি 
দীর্ঘ চিঠি লেখা যাইতে পারে; কিন্তু অল্প শব্দে একখানি 
ভাল চিঠি লিখিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। অল্প সময়ে 
বাহল্য লেখা হর; কিন্তু ভাল লেখাতে অধিক সময় লাগে। 

খুব বুদ্ধি চালনা এবং বিচার করিয়! লিখিতে হইলে অধিক 

সময়ের আবশ্যক; কিন্তু হুদয়ের ভাবে চালিত হইয়। 

লিখিলে অঙ্গ সময়ের মধ্যেও সহজে অনেক লেখা যায়। 

সেইরূপ যাহার! বুদ্ধি ও ঘুরি দ্বারা ব্রহ্গনিরূপণ কারিতে 

চায়, তাহাদিগের অনেক সময়ের প্রয়োজন, কিন্ত যাহার! 

সরল দয়, তাহারা অনায়াসে পলকের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, ব্রচ্ধ- 
শ্রবণ এবং ব্রহ্ধম্পর্শ করে। 

পুথিবীর বুদ্ধির লক্ষ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের সরলতার 

এক পলকের মূল্য অধিক। পৃথিবীর ঘড়ী, কলিষুগের ঘড়ী 
নরকের সমর রাখিতেছে। এ সকল ঘড়ী স্বর্গের শুভ মুহুত্ত 

প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি শাক্য ও ঈশাকে জিজ্ঞাসা 

কর পাপ জয় করিতে কত সময় লাগে। তাহারা বলিবেন 

এক মিনিট। ছুর্জয় তেজের সহিত ঈশা বলিলেন, দর 
হও সয়তান্” আর এক মিনিটের মধ্যে চিরকালের জন্য : 



ধর্ম স্বাভাবিক | ২৩৯ 
মি ১ 

স্ঞআ ত পিসপা শাপপপসপীপা লা পা পপি পপ প্ারপাশ পালা রাশ 

সয়তান ঈশাকে পরিত্যাগ চর সেইরূপ রা শাক্য 

দৈব প্রতাপের সহিত বলিলেন, “দর হও মার” আর মার 

ততক্ষণাং চিরকালের জন্য শাক্যকে পরিত্যাগ করিল। 

প্রত্যেক সাধু বলিবেন; হনব সহজে ও এক মিনিটে বিপু 

দমন করিবে, নতুবা ত্রিশ হাজার বংসরেও রিপৃজম্ব করিতে 

পারিবে না। অস্বাভাবিক উপায়ে প্রকৃতরপে ব্রন্মদর্শন কি 

£সং্যম কিছুই হয় না। ন্মভাব লক্ন করিয়া ঈশ্বরের 
ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া দি তুমি আপনি আপনার পরি- 
ত্রাণের ভার গ্রহণ কর, তাচা হইলে তোমার যত্ব বিফল 

হইবে। ঈশ্বরাধীন, স্বভাবাধীন হইরা যদি সাধন কর, তবে 

এক শুভ মুহ্ত্তে, এক শুভ লগ্চে তুমি সিদ্ধ হইবে, আর যদি 

দভাবের বিরুদ্ধে তুমি চরিশ বংসর হৃষ্যের দিকে তাকাইয়া 

থাক, উপবাস কর. জাগরণ কর, কিন্ত! কণ্টকশঘ্যায় শয়ন 

কর, অথব| গ্রীম্মকাণে অগ্নির মধো বাস এবং শীতকালে 

জলের মধ্যে বাম কর, কিন্বা উদ্ধাবান্ত হইয়া থাক, তথাপি 

প্রত চিত্গুদ্ধি এবৎ বহ্ষলাভ করিতে পারিবে না। সহজ 

স্বাভাবিক সাধনে পলকের মধ্যে সিদ্দিলাত করিবে, আর 

অন্নাভাবিক মাধনে শতবধেও কিছু হইবে না। 

বিধাতা কি সময়ে কাধ্য করেন? না। তিনি একে- 

বারে পলকের মধ্যে মহাব্যাপার সকল মম্পন্ন করেন। 

হার বিধি পলকের বিধি। যিনি কালাতীত, তাহার 

সময়ের প্রয়োজন কি তিনি নিত্য, তিনি যাহা করেন, 
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একেবারে করেন। ধেমন পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে, 

তেমনি পলকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বমর তাহার দয়! ছুটি- 
তেছে। তিনি এক শতান্দীতে অমুক জাতির মধ্যে, 

অন্য শতান্পীতে আর এক জাতির মধ্যে, অন্য এই নগরে, 
কল্য এ নগরে প্রবেশ করিলেন তাহা নছে। তাহার 

কাধ্যপ্রণালী এরূপ নহে। তিনি অপরিবগনীয়, এতরাং 

সময়ে তাহার পরিবগ্ুন অসম্ভব । পলকের মধ্যে তিনি 

ভক্তকে দর্শন দেন, পলকের মধ্যে তিনি পাপীর উদ্ধার 

কবেন। তাহার ইঙ্গিতে ভক্ত পলকের মধ্যে ভবসাগর 

পার হইয়া যার়। পলকের মধ্যে নিত্যানন্দের জাহাজ ভব- 

সাগরের এ পার হইতে ও পারে চলিয়! যায়। 

যখন মন প্রকুতিস্থ হয়, যখন মন ব্রন্মযোগে যোগী হয়, 

তখন পলকের মধ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে স্বগের সুধা পান 

করে। এই পলকতব্ব বড় মধুর তন্ব। পলকেতে ব্রন্গের 

সমুদয় কার্য নির্বাহ হব, কোন কাধ্য সমাধা করিতে ব্রহ্ষের 

চেষ্টা কিন্বা বিলন্দ ভয় ন]। বিছ্যুতের গতি অপেক্ষাও ব্রচ্ষের 

গতি দ্রতগামিনী। তাড়িতের গতি অপেক্ষাও ব্রহ্মরুপার গতি 

তক্তক্কে অধিক রিশ্মিত করে। এই অপ্ধ মিনিট আগে পাপী 

নরকের গভীরতম স্থানে পতিত ছিল, আর ত্রহ্মকুপাবলে 
এখনই (যনে :আনন্দময়ীর চরণে উপস্থিত। র্গের প্রত্যেক 

ব্যাপার এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয় । পলক অশ্বের 

উপরে আরোহণ করিয়। ভক্ত নিমেষের মধ্যে স্বর্গে প্রবেশ 
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করিয়া যুধিষ্টির ঈশা প্রভৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হন। পলকের 

মধ্যে ভক্ত সমস্ত সর্গ দর্শন নরেন), এবং পলকের মধ্যে 

ভক্ত সমস্ত শ্রীমত্তাগবত শ্রবণ করেন। এই পলকতত্ব বিশ্বাস 

কর, কৃতার্থ হইবে। পলকের মধ্যে এ পাপরাজ্য ছাড়িয়া 

অঞ্ন্দময়ী মাকে দেখিতে যাও। মাকে দেখিতে যাইতে 
দেরি করিও না। 










